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[১১০০] 


নিবেদন 


উপনিষৎ-প্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হল কৌষীতকী উপনিষদ্‌। 
এটিও আমাদের কেয়াতল! রোডের ধর্মসভায় আলোচিত হয়েছিল । শ্রীমৎ 
অনির্বাণ শিলং ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে এলেন ১৯৬৪-র নভেম্বরে | 
১৯৬৫-র মে পর্যস্ত আমাদের বাড়িতে থেকেই উপনিষৎ-প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ড 
ঈশোপনিষদ লিখলেন । মে মাসে নরেন্্রপুর হৈমবতীতে থাকতে গেলেন। 
তারপর থেকেই প্রত্যেক রবিবার সকালে কেয়াতলাতে উপনিষদ্‌ এবং বেদের 
পাঠ স্থুরু করে দিলেন। কৌষীতকীর পাঠ ১৮ই জুলাই ১৯৬৫ থেকে শুরু 
করে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৫-র মধ্যে শেষ করেছিলেন । তার প্রবচনের চূড়ান্ত 
কপি আমার অন্ুলেখনের সঙ্গে মিলিয়ে নারায়ণী দেবী তৈরি করেছিলেন । 
১৯৮*-র ফেব্রুয়ারীতে নারায়ণী দেবীর মৃত্যুর পর সেটি আমি তুবনেশ্বর 
থেকে নিয়ে আসি। আসাম-বঙ্গীয় সারম্বত মঠ হালিসহর থেকে প্রকাশিত 
মাসিক পত্রিকা আর্ধদপ”ণে তা বৈশাখ ১৩৮৭ থেকে পৌষ ১৩৯৬ পর্যন্ত ক্রমশ 
-প্রকাশিত হয়। আর্ধদর্পণের সুধী সহসম্পা্ক শ্রীবিমলচৈতন্য ব্রহ্মচারী 
সযতবে এই কষ্টসাধ্য কর্ম সম্পূর্ণ করেন। তাকে আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ । 
শ্রীমৎ অনির্বাণের প্রবচনের অন্ুলেখন অবলঙ্ধনে তৈরি-করা কঠোপ- 
নিষদ্দের প্রকাশনের পর এই উপনিষদ্টি প্রকাশের জন্তও আমরা বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম। তারাও সানন্দে সম্মত 
হলেন। তখন নতুন ভাবে প্রেসপকপি তৈরি করা হল শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের 
তত্বাবধানে । মন্ত্ান্থবাদও তিনি নতুন করে করে দ্িলেন। প্রেসকপি 
লিখতে সাহায্য করল স্সেহাম্পদ অধ্যাপিকা কৃষ্ণা রায় মহাশয় এবং রোহিণী 
ও আনন্দ । 
কৌধীতকী উপনিষদ অনেকটা ব্রাঙ্গণগোত্রের বলা যায়। তার ব্রহ্মপুর 
এবং ব্রহ্মপুরুষের বর্ণনা অদ্ভুত ধরনের | অন্য কোনে উপনিষদ্দে এই জাতীয় 
সরস বর্ণনা পাওয়া যায় না। নিগু'ণ ব্রন্মের দিকে তাকে টান! অতিশয় 
দুরূহ মনে করেই বোধহয় শঙ্কর এর ভাষ্য করেননি । কৌধীতকীর এই মূল স্থুর 
যাতে সুষ্ঠভাবে বোঝা যায় তার জন্য আমরা শ্রম অনির্বাণের বেদমীমাংস! 


থেকে কৌধীতকীর সার এই গ্রন্থে যুক্ত করেছি । একই খগবেদের উপনিষদ 
বলে, তথা স্থষ্টিপ্রকরণে এবং প্রতিপাদ্যে মিল থাকার দরুন এতরেয়-র সারও 
এই সঙ্গে দিয়েছি । তাতে স্মধী পাঠকদের সুবিধা! হবে আশা করি । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরধীন্দ্রকুমার পালিতের 
সাগ্রহ সহযোগিতা এবং অধ্যবসায়ের জন্য প্রকাশন ত্বরান্বিত হল। তাকে 
ধ্বাদ জানাই । জ্ঞানোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রাঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এবং শ্রীশ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য স্দক্ষ কর্মীদের জানাই কৃতজ্ঞতা । 
বরদা বেদমাত। সবার কল্যাণ করুন। শুভম্‌ ইতি-_ 


২৪শে আষাঢ় ১৩৯৯ গৌতম ধর্মপাল 
৯/২ ফার্ন রোড, কলকাতা ১৯ 
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৮২ এ 
শী অন্নিল্লাঞ্। 
জন্ম £ ১৩০ 
ম্নঃ ২৪ আষাঢ় ১৩০৩ তিরোভাব £ ১৭ জ্যেষ্ঠ ১৩৮৫ 


গ্রন্থকার পরিচিতি 


-অনির্বাণ_-মরমী বেদভাষ্যকার মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের (ইং 
১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রন্্র ধর | পিতা 
রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীল! দেবী । ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন 
যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম 
স্থান অধিকার করেন । পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী 
নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন । নরেন্দ্রচন্রুও তার কাছে ১৯১৪ সালে 
্রক্ষচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্প্যাস গ্রহণ করেন । জন্নযাস-নাম শ্রম নির্বাণানন্দ 
অরম্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত আপাম-বজীয় সারদ্বত মঠে সুদীর্ঘ 
বারে বৎসর পরিচালক, খধি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 
প্রখ্যাত আর্ধদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্র্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে 
নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা 

-টহৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পুর্ণ উদ্তাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় 

সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তার বাকি জীবন এই 
- অত্যদর্শনেরই বিবৃতি । এই মহাসমন্বয়ের উপলন্ধিকে বিস্ময়কর পা ত্ডিত্যপূর্ণ 
পৃঙ্থান্থপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচন] করেন মহাগ্রন্থ বেদমীমাংসাঃ 
যা পরে রবীন্ত্পুরষ্কার লাভ করে| শ্রমঅরবিন্দের মধ্যে উপলন্ধ সত্যের 
প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তার জীবনের 
অন্যতম ব্রত হয়ে দাড়ায় । তার [,0 101106-এর অনুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ 
4৯ 1151176 08159180101 বলে অভিনন্দিত করেন। 

১৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং 
বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদৃ-ভাষ্য রচনা, 
প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন। 

বাইরে শীর্ধ তপন্থীমৃতি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অস্তরে 
অন্তরে বাউল । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, 
বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্বম শিল্প। 

ভারত-বন্দনা রূপে জঙ্কল্পিত তার ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭তে কেদার- 
বন্িনাথে সমাঞ্ধ হয়। ১৯৭১-এ আকম্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে 

গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হন । এ অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপান্ছ্ 
ও জ্ঞানার্ধার আশ্রয়স্থল ছিলেন । ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ 


করেন। গৌরী 


হুচীপত্র 


কৌধীতকী সার ৪ 
শাস্তি পাঠ চে ৮০ ৯৩ 
মূল ও অনুবাদ 
প্রথম অধ্যায় **" তত ১৪ 
দ্বিতীয় অধ্যায় **" ০ ২২ 
তৃতীয় অধ্যায় ক ৮৫ ৪২ 
চতুর্থ অধ্যায় ৮০ **০ ৫৪. 
ভাষ্য 
ভাষ্য ৬৪. 
প্রথম অধ্যায় রি | এ ৪ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 5০০ ৮০৪ ৯৬ 
তৃতীয় অধ্যায় ৪ এ ১২৮ 


চতুর্থ অধ্যায় ৬৩০ ০ ১৪০. 


গ্রন্থকার পরিচিতি 


“অনির্বাণ_মরমী বেদভাষ্যকার মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের (ইং 
১৮০৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম । পূর্বনাম নরেন্দরন্্র ধর । পিতা 
রাজচন্দ্র ধর ও মাতা স্ুশীলা দেবী । ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন 
যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী 
নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন । নরেক্দ্রন্র্ও তার কাছে ১৯১৪ সালে 
্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। জন্াস-নাম শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ 
সরশ্বতী। আসামের কোকিলামৃখ-স্থিত আপাম-বঙীয় সারম্বত মঠে সুদীর্ঘ 
বারে! বৎসর পরিচালক, খধি-বিছ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 
প্রখ্যাত আর্ধদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

১০৩* থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে 
নিভৃতে সাধন! করেন। আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা 
'হৈমবতী বা বেদমন্্রী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় 
সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তার বাকি জীবন এই 
সত্যদর্শনেরই বিবৃতি । এই মহাসমন্বয়ের উপলন্ধিকে বিস্ময়কর পা তিত্যপূর্ণ 
পুথ্থান্গপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচন| করেন মহাগ্রন্থ বেদমীমাংসা, 
যা পরে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে।  শ্ীঅরবিন্দের মধ্যে উপলন্ধ সত্যের 
প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তার জীবনের 
'অন্ততম ব্রত হয়ে দাড়ায় । তার [16 [91$17০-এর অন্ুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ 
4১ 11510 08105196100, বলে অভিনন্দিত করেন । 

১৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং 
বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদৃ-ভাষ্য রচনা, 
প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন। 

বাইরে শীর্ধণ তপন্বীমৃতি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অস্তরে 
অন্তরে বাউল । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, 
বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্বম শিল্প । 

ভারত-বন্দনা রূপে সঙ্কল্লিত তার ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭তে কেদার- 
বত্রিনাথে সমাপ্ত হয়। ১৯৭১-এ আকম্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে 
গুরুতর ব্যাধিগ্রন্ত হন । এ অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপান্থু 
ও জ্ঞানাধণর আশ্রয়স্থল ছিলেন । ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ 
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কৌধীতকী-সার 
(শ্রীমৎ অনিরাণের বেদমীমাংসা থেকে ) 


খগ বেদের ছুটি উপনিষদ্‌--এঁতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত এতরেয়োপনিষদ্‌ 
আর শাঙ্খায়নারণ্যকের অন্তর্গত কৌধীতকু্যুপনিষদ্‌* দুটিই গপ্ধে রচিত। 

এতরেয়োপনিষদের তিনটি অধ্যায়।৯ মূল প্রতিপাদ্য আত্মতত্ব। 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যটি এই উপনিষদ্ের অস্তর্গত। আধুনিক 
পণ্ডিতদ্দের মতে এটিই সর্বপ্রাচীন উপনিষদ ।২ 

উপনিষদের প্রধম অধ্যায়টিতে আছে সৃষ্টিরহস্টের বর্ণনা । বর্ণনা অবস্ত 
মরমীয়াদের মত সন্ধাভাষায়। তার সারসংক্ষেপ এই £ আত্মা হতেই এই 
যা-কিছু সবার স্থষ্টি হয়েছে। স্থষ্টির মূলে আছে আত্মার “ঈক্ষা+ বা সংকল্প- 
কত দর্শন। তাইতে গ্রথম সৃষ্টি হল 'লোক' বা ভূবনসমু। সবার উপরে 
যে লোক, তার নাম হল “অস্তঃ বা নীহারিকা, আর সবার নীচে “অপ, বা 
মহাপ্রাণের সমুক্র । ছুয়ের মাঝে “মরীচি” বা আলোর ঝিলিমিলি আর 
“মর” বা মর্ত্য পৃথিবী । তারপর আত্ম এ মহাপ্রাণের সমুদ্র হতে এক 
পুরুষকে মূর্ত করে তুললেন । সেই পুরুষের বিভিন্ন অবয়বরূপে লোকপাল 
দেবতারা অভিব্যক্ত হলেন। এই দেবতারা বস্তত আমাদের ইন্দ্রিয়গোলক 
ইন্দ্রিয় এবং ইন্দিয়াধিষ্টান-চৈতন্য,৩ এখানে বঘিত হয়েছে বিলোমক্রমে | 
তারপর সেই দেবতাদের মধ্যে জাগল ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, তারা তার তর্পণের 
জন্ভে চাইলেন “আয়তন; বা আশ্রয় | 'পুরুষ* বা মানুষ হল সমস্ত প্রাণীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ আয়তন, দেবতারা অন্গলোমক্রমে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।  ক্ষুধা-তৃণা 
সেই আবিষ্ট আয়তনকে আশ্রয় করল। তখন আত্মা প্রাণসমুন্রকে অভিতগ্ত 
করে এক “মুর সৃষ্টি. করলেন, তা-ই হল অক্গ। পুরুষ মৃত্যুর দ্বারা 
অধিষ্ঠিত অপানবায়ু দিয়ে সেই অক্নকে গ্রহণ করল । মরলোকে জীবনযাত্রা গুরু 
হয়ে গেল, আত্ম। “পীমা” বা ব্রহ্মরন্ধ বিদীর্ণ করে “বিদৃতি+ নামের দুয়ার দিয়ে 
আধারে প্রবেশ করলেন ও ছুয়ারটি হল “নান্দন' কিনা আনন্দের হেতু ৪ 
এই আবেশের পর আধারে আত্মার তিনটি “আবসঞ” বা অধিষ্ঠানভূমি স্্ট 


কৌধীতকী-সার ১ 
ব. বি/উপনিষৎ/৮৬-১ 


হল। তারপর আত্ম জীবযাত্রা যাপন করে ক্রমে আধারে নিজেকে পরি- 
ব্যাঞ্থ ব্রন্মরূপে দর্শন করলেন । দর্শন করলেন ইন্দ্রকেই ।& 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তিনটি জন্মের কথ! বল! হচ্ছে। তার প্রথম 
জন্ম পুরুষ দ্বারা স্ত্রীতে নিষিক্ত বীর্ধ হতে ভ্রণরূপে | দ্বিতীয় জন্ম স্ত্রীর গর্ভ 
হতে পৃথিবীতে কুমাররূপে । তৃতীয় জন্ম মৃত্যুর পর উৎক্তাস্তির ফলে এ 
স্বর্গলোকে এক আপগ্তকাম অমৃতস্ভূৃতি__যেমন খধি বামদেবের হয়েছিল ।৬ 

তৃতীয় অধ্যায়ে বল হচ্ছে আত্মার শ্বরূপের কা । আত্মা হতেই জগৎ 
স্থট্টি, আত্মা হতেই জীবজন্মা। এই আত্মা তাহলে কি? আত্মা স্বরূপত 
গ্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞানই আমার্দের লৌকিক চেতনার নানা বৃত্তিরূপে প্রকাশ 
পাচ্ছে। শুধু অন্তর্জগৎ্ নয়, বহির্জগতও এই প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞান-ই সব 
কিছুর প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানই ব্রক্ম। এই প্রজ্ঞান দ্বারাই আগ্চকাম অমুতপদ লাভ 
করা যায়।? 

শাঙ্খায়নারণাকের তৃতীয় হতে ষ্ঠ পর্যন্ত চারিটি অধ্যায় নিয়ে কৌষীতকী 
উপনিষদ্‌। প্রতিপাগ্য দেবযান ও পিতৃযাণ, প্রাণবিস্া এবং আত্মবিদ্যা! । 

প্রথম অধ্যায়ে দেবধান ও পিতৃধাণের কথা! আছে। অধ্যায়টি আরম্ভ 
হয়েছে একটি উপাখ্যান দিয়ে। খষি আরুণির ছেলে শ্বেতকেতু রাজ! চিত্র 
গাজ্যাক়নির কাছে গেলে পর রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “একট! নিগৃঢ় 
(সংবৃতম্‌ ) তত্ব আছে বিশ্বে, তার আরেকটি পথও আছে, তুমি আমায় 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবে? শ্বেতকেতু এই প্রশ্নের মর্ম বৃঝতে না পেরে 
বাবার কাছে ফিরে এলেন। তারপর বাপ-বেট! দুজনে গিয়ে রাজার কাছ, 
থেকে বিনীত শিষ্যের মত দেবযান পথের ও ব্রদ্লোকপ্রাঞ্থির রহস্তবিদ্যা 
অর্জন করলেন ।৮ 

রাজা চিত্র তাদের যা বললেন, তার মর্ম এই £ মৃত্যুর পর সবাই 
চন্দ্রমাতে যায়। চন্দ্রমা হলেন স্বর্গলোকের দ্বার তার কাছে গেলে সবাইকে 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কে”? যে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তাকে 
তিনি পথ ছেড়ে দেন, যে পারে ন! তাকে আবার কষ্ণপক্ষের সহায়তায় 
বৃষ্টধারার সঙ্গে মর্তে্য পাঠিয়ে দেন। প্রশ্নটির জবাবে খতুদ্ের সগ্বোধন 
করে বলতে হবে, “হে খতুগণ পৃথিবীতে জন্মে বিদ্যা-অবিদ্যার মাঝে দোল, 
খেয়েছি, এখন আমায় অমতে নিয়ে যাও। সত্য আর তপস্তার জোরে 
বলছি, 'আমিই খতু, আমিই আর্তব (খতুজাত )।+৯ চন্ত্রমা আবার 


২ উপনিষৎ-প্রসজ 


জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কে”? সে বলে, "আমি তুমিই”। তখন চন্্রমা 
তাকে পথ ছেড়ে দেন। 

মুক্ত (উপনিষদের ভাষায় “অতিম্থষ্ট” অর্থাৎ মর্ত্যলোকের আকর্ষণ কেটে 
যাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে লোকোত্বরের দিকে ) আত্মা তখন দেবধানের 
পথ ধরে যথাক্রমে অগ্নি বায়ু বরুণ ইন্দ্র ও প্রজাপতির লোক পেরিয়ে চলেন 
ব্রদ্ষলোকের দিকে 1১০ ব্রহ্ষলোকে আছে “আর, হণ, “যেষ্টিহা* মুহূর্ত, 
“বিজরা” নদী, “ইল্য+ বৃক্ষ, “সালজ্য* নগর, “অপরাজিত” পুরী, “ইজ্্- 
প্রজাপতি দ্বারপাল,৯১ “বিভূ” সভা, “বিচক্ষণ” বেদি, “অমিতৌজাঃ” পর্বস্ক। 
আর আছেন “মানদী” আর “চাক্ষৃধী* নামে দুটি প্রিয়া, ধার! বিশ্বভৃবনের ফুল 
দিয়ে মাল! গাথছেন।১২ তিনি বিজরা নদীর কাছে আসতেই ব্রক্ষা তা 
জানতে পারেন। তখন পাঁচশ” অপ্মর1 ছুটে এসে তীকে ব্রক্ষালঙ্কারে 
অলঙ্কৃত করে ।১৩ তারপর তিনি মনোবলে আরহ্ পার হয়ে যান। 
“ম্প্রতিবিদ্র1' যেখানে এলে পরে ডুবে যায় ।১৪ যেষ্টিহা মৃহূর্তগুলি তারপর 
তার সামনে থেকে পালিয়ে যায়, তিনি বিজরা নদও পার হয়ে যান 
মনোবলে। তখন আর তীর পাপ-্পুণ্য বলে কিছু থাকে না, তিনি 
ছন্বাতীত হয়ে দেখেন, তার পায়ের তলায় রথচক্রের আবর্তনের মত 
অহোরাত্রের আবর্তন চলছে ।১৫ তখন থেকেই তাঁর আধারের ব্রাঙ্ষ- 
রূপান্তর হতে থাকে । তিনি ক্রমে ক্রমে ইল্য বৃক্ষাদি পার হয়ে অমিতৌজা 
পর্যস্কের কাছে এসে উপস্থিত হন, যার উপর ব্রদ্ষা বসে আছেন। এই পর্যন্ক 
হুল প্রাণ, আর ষে “বিচক্ষণ বেদির উপর ওটি বসান, তা হল প্রজ্ঞা । মুক্ত 
আত্ম ব্রক্ষপর্যঙ্কে আরোহণ করলে ব্রন্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কে*? 
তিনি উত্তর দেবেন, “আমি খতু, আমি আর্তব । আমি আকাশ হতে উৎপন্ন। 
আমি সংবৎসরের তেজ, সর্বভূতের আত্মা । তুমিও সর্বভূতের আত্মা । তুমি 
যা, আমিও তা।১১৬ ব্রন্ষা বলেন, *আমি কে*? তিনি বলবেন, *তুমি 
সত্য? | “সত্য কি”? “যা দেবতা এবং প্রাণ থেকে আলাদা তা হল সৎ, আর 
দেবতা এবং প্রাণ হল ত্যমৃ। সব মিলিয়ে এই সবই সত্যমৃ। তুমিই এই 
সব। প্রাণ মন বাক্‌ চক্ষু শ্রো্র»৭ হস্ত পদ উপস্থ শরীর এবং প্রজ্ঞা দ্বার! 
আমি তোমাকেই পাই 1, 

চিত্রের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অধ্যায়ও এখানে শেষ হয়ে গেছে। 
চিত্রকধিত এই ্রক্মবিদ্ভার এক নাম *পর্যন্কবিদ্া” । 


€কোৌধীতকী-সাঁর ৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছোট ছোট কয়েকটি বিদ্যার উপদেশ আছে। প্রথমে 
আছে প্রাণবিষ্তা। কৌধীতকি আর পৈজ্য এই ছুজন খাষি তার প্রবক্তা । 
কুজনের মতেই প্রাণ ব্রঙ্গ। কৌধীতকি বলেন, বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন 
প্রাণেরই বৃত্তি; আর পৈঙ্গ্য বলেন, বাক্‌ হতে চক্ষু, চক্ষু হতে শ্রোত্র, শ্রাত্র 
হতে মন এবং মন হতে প্রাণ হল অস্তরতর ; অতএব প্রাণই সবার বেন্ত্রু। 
অর্থাৎ প্রাণকে ব্রক্ধম বলে একজন দেখাচ্ছেন উন্মেষের দিক্‌, আরেক জন 
নিমেষের দিকৃ। ছুয়েরই মতে প্রাণ-ব্রক্ষকে পেতে হলে অযাচক হতে হবে ।৯৮ 

এই প্রাণবিদ্ভার ছুটি প্রয়োগ আছে কামনাসিদ্ধির জন্য-_একটির নাম 
'একধনাবরোধন* আরেকটি “দৈবস্মর | ছুটিতেই পুণাতিধিতে প্রাণাঙ্গ 
পঞ্চদেবতা এবং প্রজ্ঞার উদ্দেশে হোম করতে হয়। ক্রিয়ার মূলে স্পষ্টতই 
রয়েছে ইন্দিয়বৃত্তিকে সংযত এবং একাগ্র করে সংকল্পশক্তিকে স্ৃতীত্র 
করা, যাতে গুধু ইচ্ছার জোরেই অভীষ্ট লাভ হয়, সমস্ত কাম্যকর্মেরই এইটি 
সবল রীতি। প্রাণ ছাড়া প্রজ্ঞাকেও আহতি দেওয়ার বিধান থেকে বোঝা 
যায়, এমনিতর ইট্টসিদ্ধি প্রজ্ঞাবানেরই হয়। আসল শক্তি হল গ্রজ্ঞায়। 
বৈদিক ভাবনায় তাই ব্রদ্ধ বলতে যুগপৎ জ্ঞান এবং শক্তি ছুইই বোঝায়। 
যার জ্ঞান আছে, তারই শক্তিআছে। উপরি-উক্ত অযাচক বৃত্তির সঙ্গে 
এই ভাবনাটির তুলনা করা. যেতে পারে । একটিতে সাধক উদ্দাসীন বা 
(কেবল, আরেকটিতে বিভূতিমান্‌ । 

আরেকটি সাধনা হুল -প্রতর্দনের৯৯ *সংযমন” বা! “আত্তর অগ্নিহোত্র” | 
এটিও প্রাণবিদ্যার অস্তর্গত।  সাধনাটি এই £ মানব যখন কথা বলে তখন 
সেনিশ্বা নিতে পারে নাঠযখন সে নিশ্বাস নেয় তখন কথা বলতে পারে 
না। এই ব্যাপারটিকে ভাবন করতে -হুবে, যেন কথা বলবার সময় সে 
প্রাণকে বাকে আহছতি দিচ্ছে, আবার চুপ করে -থাকবার সময় বাকৃকে 
প্রাণে আহুতি দিচ্ছে। এই ছুটি আন্তিই- হল অন্তহীন অমৃত আনুতি, যা 
মান্য জেগে বা ঘুমিয়ে সব সময় দিয়ে চলেছে। এই হল সত্যকার 
অগ্নিহোত্র। এই অগ্রিহোজ্র করতেন বলে প্রাচীনেরা আর কর্মময় অগ্রিহোত্র 
করতেন না ।২০ 

তারপর শুকভৃঙ্গারের 'উক্ধবিদ্া' ৷ এটিও প্রাণবিগ্যার অস্তর্গত। শুঞভৃঙ্গার 
বলেন : উক্থই ব্রহ্ম, ঝক্‌ যজজঃ যাম এই তিনটিরই.পর্যবসান উকৃথে ; উকৃথই 
ধনস্থ ; প্রাণই উকৃথ ; আব) প্রাণই ত্রয়ীবিষ্ভার আত্মা ।২৯ 


৪ ডপনিষৎ্-প্রসঙ্গ 


তারপর: সর্বজিৎ কৌধীতকির ভোরে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় আর্দিত্যের 
উপাসনা--পাপ দুর করে নির্মল হবার জন্যে ।২২ 

তারপর প্রাণ সন্তান ও পণ্ডর কল্যাণ কামনা করে কয়েকটি গৃহৃকর্মের 
উপদেশ আছে। তারপর আবার একটি প্রাণবিদ্যার উপদেশ। প্রাণের 
নাম তখন “দৈবঃ পরিমরঃ, অর্থাৎ যার মাঝে সমস্ত দৈবশক্তির পর্ধবসান 
ঘটে। এ-বিগ্যার ছুটি ধারা--একটি অধিদৈবত, আরেকটি অধ্যাত্ম । 
অধিদ্ৈবত বিবৃতিটি এই £ ব্রহ্ম জলে ওঠেন অগ্নিরূপে ; কিন্ত আগুন নিবে 
গেলে ব্রচ্গও মরে যান। তখন আগুনের তেজ প্রবেশ করে স্থ্ধে» ব্রহ্ম স্থ্য 
হয়ে জলে ওঠেন । এমনি করে স্থর্ষের তেজ যায় চন্দ্র, চন্ত্রের তেজ বিদ্যুতে, 
বিদ্যুতের তেজ দিকৃসমূহে অর্থাৎ শৃন্যে। কিন্তু প্রত্যেকবার তাদের প্রাণ 
থেকে যায় বায়ুতে, সেই বায়ু হতেই আবার তার্দের আবির্ভাব হয় ॥ 
সুতরাং বাযুকূপী প্রাণই সর্বাধার । আবার অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বাক্‌ 
প্রবেশ করে চক্ষৃতে, চক্ষু শ্রোত্রে, শ্রোত্র মনে এবং মন প্রাণে ; কিন্তু এদের 
প্রাণ প্রতিবারই প্রবিষ্ট হয় প্রাণে । সুতরাং প্রাণই সর্বাধার২৩, প্রাণ থাকলেই 
তবে বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের সার্থকতা, এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ প্রা 
এবং প্রজ্ঞা একই তত্বের এপিঠ-ওপিঠ।২৪ মৃত্যুর পর বাক্‌ প্রভৃতি প্রাণ- 
বৃত্তি বায়তে প্রবেশ করে আকাশ হয়ে যায়, আর এমনি করে ন্বর্লোকে, 
উৎক্রাস্ত হয় ।২৫ 

তারপর “পিতাৎপুত্রীয় সম্প্রদান' দিয়ে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। মুত্যু 
আসন্প দেখে পিতা তার ইন্দ্রিয-মন-প্রাণের সমস্ত বৃত্তি এবং প্রজ্ঞা পুত্রে 
নিহিত করেন, পুত্রও তা গ্রহণ করেন। এরপর পিতা যদি ভাল হয়ে 
ওঠেন, তাহলে তিনি পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে যাবেন কিংবা যতদ্দিন 
সংসারে থাকবেন পুত্রের অধীন হয়েই থাকবেন ।২৬ 

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মবিদ্তার উপদেশ । উপদেষ্টা ইন্দ্র, শ্রোতা দ্িবো- 
দাসের পুত্র রাজা প্রতর্দন।২৭ ইন্দ্র বলছেন, *আমি প্রাণ প্রাণের স্বরূপ 
হল প্রজ্ঞা । সমস্ত ইন্িব-বৃত্তি প্রাণেরই আশ্রিত । ঘৃমের সময় ইন্দিয়-বৃত্তিগুলি 
প্রাণে প্রবেশ করেঃ আবার জাগ্রদবস্থায় প্রাণ হতেই বেরিয়ে আসে ॥ 
মৃত্যুর সময়ও ইন্দ্রিপ-বৃত্িগুলি প্রাণে লীন হয়ে যায়, আর প্রাণ তাদের নিয়ে 
£উতত্রমণ করে। প্রাণ থেকে ইন্দরিয়েরা বিষয়কে দোহন করে বাইরে, 
স্থাপন করে অর্থাৎ ইন্জিয়ের মাধ্যমে প্রাণই বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় ।২৮ 


কৌধীভকী-সার & 


প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় এবং তার সঙ্গে জীবের 
ব্যবহার সিদ্ধ করে।২৯ প্রজ্ঞা ছাড়া জ্ঞান বা ব্যবহার কোনোটাই সিদ্ধ 
হতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূলে যে-প্রজ্ঞা তাকেই মাস্ষের জানতে 
চেষ্টা করা উচিত। এক প্রজ্ঞাই' দশটি গ্রজ্ঞামাত্রাতে বিভক্ত হচ্ছে, তাঁর! 
হল ইন্জিয়বৃত্তি। আবার তারই অনুরূপ রয়েছে দশটি ভূতমাত্রা। গ্রজ্ঞামাত্রা 
আর ভূতমাত্রা অন্ঠোন্তনির্ভর । ভূতমাত্রা অপিত রয়েছে প্রজ্ঞামাত্রায়, 
প্রজ্ঞামাত্রা অপিত রয়েছে প্রাণে । এই প্রাণই আবার প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, 
অজর, অমৃত ।৩০ 

চতুর্থ অধ্যায়ে এই তত্বেরই উপদেশ আছে রাজ! অজাতশক্র এবং ব্রাক্ষণ 
দৃপ্তবালাকির উপাখ্যান অবলম্বনে ।৩৯ বালাকির অহঙ্কার ছিল, তিনি 
ব্রদ্ধবিৎ। তাই তিনি অজাতশক্রকে ব্রন্ষোপদেশ দিতে গিয়েছিলেন । 
অজাতশক্র দেখিয়ে দিলেন, বালাকি যা জানেন, তিনি তার চাইতে অনেক 
বেশী জানেন । বালাকি হার মেনে রাজার কাছেই উপদেশপ্রার্থ হলেন। 
বালাকির ওপনিষদ পুরুষের জ্ঞান ছিল জাগ্রতভূমিকে আশ্রয় করে; 
অজাতশক্র তাকে দিলেন নুযৃপ্তির বিজ্ঞান। নুযৃপ্তিতে জাগ্রতের চেতনা 
আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু তবুও চেতনা! কোথাও থাকে । থাকে 
_ শ্রাণে, হিতা নামে যেসব নাড়ী হৃদয় থেকে পুরীততের দিকে৩২ ছড়িয়ে 
পড়েছে তাদের মধ্যে ।৩৩ এইখানেই আমরা শুন্ধপ্রাণের সন্ধান পাই। 
অস্তর্মূথ হয়ে এই প্রাণকে জানাই সত্যকার জ্ঞান 1৩৪ 

খগবেদের উপনিষদ ছুখানিতে আমরা তাহলে মুখাত এই কয়টি তত্বের 
বিবৃতি পাচ্ছি ঃ আত্মা হতে জগৎ স্ষ্টি এবং জীবজন্ম হয়েছে, দেবধানের 
পথ ধরে চলেছে জীবের ব্রদ্ষাভিযান, ব্রন্ধের স্বরূপ প্রজ্ঞা! এবং প্রাণ, ব্রহ্ম 
সুপ্থিজ্ঞানলভ্য । চিত্র প্রতর্দন এবং অজাতশক্ত এই তিনজন ব্রহ্মবিদ্‌ 
রাজধির উল্লেখও পাচ্ছি। 


১। এ. আ. ২। ৪-৬। 

২। আবার কেউ-কেউ বৃহদ্বারণ্যককে লর্বপ্রাচীন বলে থাকেন । 

৩। এইখানে সাংখ্যের ত্রিগুণের অনুরূপ কল্পনা! পাওয়া যাচ্ছে । _ 

৪। এইখানে সুযূম্ণপথ্ধের উদ্দেশ পাওয়া গেল । খক্সংহিতায় “ন্থুয়” 


ঞ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


অর্থে “মুখ ; “সুহূম্ণ পরম সুখ। তাই এখানে নান্দনশছুয়ার | 
তু, ষাভির্‌ (পাবমানীভিঃ ) গচ্ছতি নান্দনমূ খ. খিল. ৩।১০।৬ 
(ভ্র“ খ, ৯।৬গ1৩১$ ৩২ )।. 

এ । ক্ুতরাং খক্সংহিতার ইন্জ ব্রন্ম, তিনিই আত্মা তিনিই এই আধারে 
অন্থুপ্রবিষ্ট । এই হুল খগবেদের উপনিষদ বা সারবস্ত। 

৬।. “ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে+ (২১1৪ ) বলতে পুনর্জন্ম বোঝাচ্ছে। কিন্তু 
এই পুনর্জন্ম ইহলোকে নয়, “অমুদ্মিন ন্বর্গে লোকে*) নইলে বামদেবের 
উদ্দাহরণের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না । «প্রয়কেব”_-এখানে “এব” পদটি 
লক্ষণীয় । মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোকাস্তরে জন্ম হয় । বৌদ্ধ ভাবনাতেও 
অন্থরূপ কথা আছে, যেমন ইহলোক হতে “তুষিতম্বর্গে জন্ম ।” 
মৃত্যুক্ষণটিকে সেধানে বল! হয় চ্যুতিক্ষণ। একই আত্মা পুত্রর্ূপে 
লোকসম্ততির জন্য নিজের বিভূতির একটি ধারাকে এখানে রেখে 
আরেকটি ধারায় অমুতলোকে চলে গেলেন__-এই হুল অধ্যায়টির 
তাৎপর্য । বস্তত প্রচলিত পুনর্জন্মবাদের কথা এখানে বল! হচ্ছে না 
কিন্তু। তু. ত্রর্বে গৃহপতে পুরুযো জায়তে, পিতুরেবাগ্রেহধিজায়তেথ 
মাতুরথ যজ্ঞাৎ (জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ ব্রা. ৩1২৩ )। 


| কি করে, তার কোনও নির্দেশ এই উপনিষদ্টিতে নাই। কঠোপ- 
নিষদে গ্রজ্ঞানকে আত্মোপলন্ধির সাধন বলা হয়েছে (১1২২৪ )। 
তার পূর্বের মন্ত্রটতেই বল। হচ্ছে, এই আত্মাকে প্রবচন মেধ] বা শ্রুতি 
দিয়ে পাওয়া যায় না, তিনি যাঁকে বরণ করেন সে-ই তাঁকে পায়। 
সুতরাং প্রজ্ঞান এখানে বোধি (92110581 10601107) বা সহজ 
জঞান। খক্সংহিতায় “প্রজানত এই বিশেষণটির ব্যবহার আছে 
কয়েক জায়গার । কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষণীয় ঃ হৃদ! মতিং জোতিরঙ্ 
প্রজানন্‌ ৩।২৬।৮$ “প্রজানন্‌ বিদ্বা উপ য়াহি সোমম্‌* ৩1২৯1১৬, 
৩৫1৪(৮); বিশ্বামবিন্দন্‌ পথ্যামত্ত প্রজা নন্লিত্তা নমসা বিবেশ ৩৩১1৫; 
(পুষা ) আ চপরা চ চরতি প্রজানন্‌ ১*।১৭।৬) ( উষঃ) প্রজানতীৰ 
দ্িশেো ন মিনাতি ১।১২৪।৩, ৫1৮০1৪। প্রজ্ঞানের সঙ্গে অগ্নির বিশেষ 
ষোগ দেখতে পাচ্ছি। প্রজ্ঞানই বিদ্যা এবং হৃদয় তার সাধন। 
দ্রেবোপাসনায় চেতনার যে-বৈশারছ্য, যার ফলে হৃদয়ে তাঁর সাযুজ্য 


কৌষীতকী-সার ১ 


চি 


তে 


অন্ুভূত হয়, তা-ই প্রজ্ঞান। এইজন্যই প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, সংহিতার, 
ভাবনার অন্বৃত্তি উপনিষদে হয়েছে এইভাবে । 

এই কাহিনীটি একটু উলটে-পালটে পাওয়! যায় ছান্দোগ্ো (1৩-১*), 

এবং বৃহপারণ্যকে (৬।২)। ছুটি উপনিষদেই রাজার নাম প্রবাহৃণ 

জৈবলি। তিনি পঞ্চলদের রাজা । আরুণি এবং শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গ 

আবার আছে ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে । সমস্ত অধ্যায়টি জুড়ে আছে 

আরুণির “একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের” উপদেশ । প্রসিদ্ধ মহাবাক্য 
“তন্বমনি'র উল্লেখও এখানেই আছে । আরুণি এখানে নিঃসন্দেহে 

্রদ্মবিৎ | মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণন1 খুব সংক্ষেপে তিনিও দিয়েছেন 

(৬।৮।৬), কিন্তু সেখানে পিতৃষাণ-দেবধানের প্রসঙ্গ নাই । মনে হয়, 

এই তথ্যটর একটি বিবৃতি তিনি সংগ্রহ করেন একজন রাজার কাছে-_ 

সে-রাজ! একমতে চিত্র, আরেক মতে প্রবাহণ। এই উপলক্ষ্যে 

উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব নিয়ে আধৃনিক পণ্ডিতদের মাঝে অনেকে 

খানিকটা কোলাহলের স্থষ্টি করেছেন। অস্তত দেবযান-পিতৃষাণ 

পথের তত্বটা যে বিশেষ করে ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ের আবিষ্কার নয়, তার 

প্রমাণ খকৃসংহিতাতেই আছে। 

এখানে খতুর উল্লেখটি লক্ষণীয় । ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে 

দেবধান ও পিতৃযাণের বিবৃতি দেওয়1 হয়েছে মুখ)ত কালকে আশ্রয় 

করে। খক্লংহিতায় কালের প্রাচীন সংজ্ঞা! হচ্ছে “খতু” | সেখানে 

একজায়গায় অগ্রিকে বলা হচ্ছে, “বিদ্বান পথ খতুশো দেবযানান্*__ 

(১০।৯৮।১৯) এখানে দেবযানের সঙ্গে খতু বাঁ কালের স্পষ্ট উল্লেখ 

পাচ্ছি। দেবযানের পথে চলতে হলে কাল বৃঝে চলতে হবে। 
অগ্নি সে-কালের খবর রাখেন। উত্তরায়ণে যজ্ঞ করতে হবে, কেননা 

তখন দিনের আলো বেড়ে চলে। আর দিনের আলোই প্রত্যক্ষ- 
দেবতা । মরবার সময়ও মান্য যর্দি উত্তরায়ণে মরতে পারে, 
তাহলে চিতার আগুন তাকে দেবযানের পথে নিয়ে যাবে। মন্তরটতে 

খতুর উল্লেখ থেকে এই ভাবনাগুলি উদ্ধার করা যায়। কৌধীতকী 

উপনিষদেও এইজন্য বিশেষ করে খতুকে সম্বোধন করেই লোকাস্তরিত- 
জীব কথা বলছে। 


১০। তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দমীমাংসায় লোকসংস্থান দেওয়া হয়েছে 


৮ 


উপনিষৎ-প্রসঙ্গ- 


১২। 


১৩। 


১৪। 


১৫ 
১৬। 


১এ। 


১৮ । 


এইভাবে £ মনুষ্য, মন্ুষ্যগন্ধর্ব, দেবগন্ধর্ব, পিতৃ, আজানজদ্দেব, কর্মদে ব,. 
দেব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, ব্রহ্ম । + 

বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের বিজয় দেখাতে গিয়ে: 
শত্র ব্রহ্ম বা ইন্দ্র-প্রজাপতিকে বৃদ্ধের তাবেদারূপে বর্ণন1-করা হয়েছে। 
উপনিষদ্দেও দেখি ইন্দ্র-প্রজাপতি ব্রক্মলাভের দ্বার, সংহিতায় কিন্তু 
তারা পরমপুরুষ । এই পুরুষের যখন কোনও সংজ্ঞা দেওয়। হয় নাঃ 
তখন সংহিতায় তিনি শুধু “পুরুষ+ বা “দেব” ; যখন তিনি নিরুপাপ্লিক»- 
তখন “এক তৎঃ বা «একং সৎ,। সংহিতার এই ভাবগুলিই 
উপনিষদের ব্রহ্মবাদের ভিত্তি। 

এরা স্পষ্টত ব্রন্মশক্তি। তু. কেনোপনিযদের “হৈমবতী স্ত্রী” (৩1১২); 
শক্তিবাদের বীজ পাওয়া যাচ্ছে এখানে । ূ 

তু. ক. ১১৯।২৫-২৬। সেখানে যম নচিকেতাকে আত্মবিদ্যা দেবার 
আগে ধ্বামাদের' দিয়ে লুন্ধ করতে চাইলে নচিকেতা তাদের 
প্রত্যাখান করেন। যোগদর্শনে আছে, যোগী মধুমতী ভূমিতে 
উপস্থিত হলে পর তাকে নান! প্রলোভনের সন্থ্থীন হতে হয়, তিনি 
বৈরাগ্যবলে দেব প্রলোভন জয় করেন- (পাত, ৩1৫১ ব্যাস- 
ভাষ্য )। 

যার] শুধু বর্তমানটাই দেখে অর্থাৎ ইহলোককেই জানে, পরলোক বা 
লোকোত্তরকে জানে না বা মানে না, তার! “সম্প্রতিবিদ” । এরাই 
বলে “প্রেত্য নাস্তি) (কঠ, ১।১।২৯)৮ “অয়ং লোকো নাস্তি পরঃ»: 
(কঠ ১।২।৬ )+ এরা অহোরাত্রের আবর্তনের মধ্যেই আটকে আছে ।, 
তু. তৈ, ব্রা ৩/৯১।৭।৪ | 

যন্বমসি, সোহহমস্মি 

এই করটি ব্রহ্মপুরুষ ন্বর্গলোকের দ্বারপাল বলে বিখ্যাত (দ্র, ছা. 
৩।১৩)। উপনিষদের অনেক জায়গায় তাদের উল্লেখ আছে। 
কর্ষেন্দ্িয়ের মধ্যে বাক্‌, জ্ঞানেন্দরিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ, তা ছাড়া প্রাণ 
এবং মন--এই পাঁচটি ব্রক্মবিদ্ঠার মুখ্য সাধন । যাজ্ঞবন্ক্য তাদের, 
সঙ্গে যোগ করেছেন হৃদয়কেও (বু. ৪১ )। 

তু. “অস্তেয়প্রতিষ্টায়াং সর্বরত্বোপস্থানমূ*__ফার কিছুতেই লোভ নাই,. 
সব ভাল-ভাল জিনিষ এসে তার কাছে হাজির হয়। (পাত.২।৩৭)। 
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১৯ 
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২। 
হ৩। 


২৪ । 


২৫। 


২৬ । 


১৩ 


প্রতর্দন ছিলেন কাশীর রাজা । এই উপনিষদেরই তৃতীয় অধ্যায়ে 
আবার তাঁকে দেখতে পাব। 

এই সাধনাতে আহুতির ভাবনাটি সব সময় অস্তরে জাগিয়ে রাখতে 
হবে, আবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিও সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে। 
এর সঙ্গে তুলনীয় গীতার সংযমাগ্নিতে ইন্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্ষের 
হোম। (৪1২৬-২৭) 

উকৃথ (€ »/ বচ.ঃ তু. “বিদথ+ বিদ্যা ) বাকের নামাস্তর | ধনুর সঙ্গে 
তুলনা! করায় বোঝা যাচ্ছে উকৃথ প্রণব । তু. মুণ্ডক 'প্রণবো ধন্ুঃ» 
২২3 | এখানে উকৃথ যেমন খক্‌-ষভূঃ-সামের সার, প্রণবও তা-ই 
(ছা ১১৯, ২২৩২-৩) তু খচঃ প্রণব উকৃথশংপিনাম্‌ তৈ. স. 
৩1২৯৬ )। অন্থমান করা যেতে পারে, “বিদথ* যেমন বিদ্যার 
সাধনা, “উকৃথ+ও তেমনি বাকের সাধনা এবং এই বাক্‌ প্রণব । 
গুধ্কভৃঙ্গারের সাধনাটি তাহলে প্রাণকে অবলম্বন করে প্রণবজপের 
সাধন] 

প্রচলিত ত্রিসন্ধ্যায় সাবিত্রোপাসনার সঙ্গে তুলনীয় । 

এটি নিবৃত্তি বা প্রলয়ের সাধনা । বিশ্বের লয় হয় প্রাণে। স্থতরাং 
প্রাণই সর্যযোনি ব্রদ্ধ। অধ্যাত্ম বিবৃতিটিতে পাচটি ব্রদ্গপুরুষের 
উল্লেখ পাচ্ছি। অধিদৈবত বিবুতির সঙ্গে তু. “ন তত্র স্থর্ধো ভাতি* 
ইত্যাদি (ক. ২২১৫ )। 

তু. ব্রপ্স্থত্রে আকাশ-প্রাণের মিথুন (১১/২২-২৩)। 

পৃথিবী অস্তরিক্ষ ছ্ৌঃ, তারপরে তুরীয় লোক হুল “মঠ ষা বিষুর 
*পরম ধাম” | এখানে উৎক্রাস্তির বিবরণটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং 
প্রাঞ্জল । ব্য্টিপ্রাণ সমষ্টিপ্রাণে মিশে শুন্যবৎ হয়ে যায়, আর 
সেই শুন্য স্বর্জেযোতিতে ঝলমল করতে থাকে । আলো-ঝলমল 
আকাশেই ফিরে যাব মৃত্যুর পর । বৈদিক চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদ্দের দিক 
থেকে জীবনমরণ-রহুস্তের এই চাইতে স্ুন্বর ও বিকল্পহীন সমাধান 
আর হুতে পারে না । 

বৃহদারণ্যকে এই অন্ুষ্ঠানটিকে বলা হয়েছে “সংপ্রত্তি” € -সম্‌ 


প্র4দা+তি )। ভর ১৫1১৭। 


এখানেও দেখছি ইন্দ্রই ব্রক্ম। খগবেদের দুখানি উপনিষদেই 
উপনিষৎ-প্রসঙগ 


২৯। 


উপ 


পরমদেবতা হলেন ইন্দ্র, এটা লক্ষণীয়। পরবর্তা যুগে বৌদ্ধ প্রভাবে 
ইন্দ্র স্বমহিমা হতে চুযুত হয়েছেন, তীর স্থান অধিকার করেছেন রুদ্র 
এবং ভগ বা বিষ্ু। এখানে বলা হচ্ছে, সত্যই ইন্দ্র! ইন্জর 
প্রতর্দনকে বললেন, “আমাকেই বিশেষ করে জান, এই বিজ্ঞানকেই 
আমি মান্থষের পক্ষে কল্যাণতম বলে মনে করি। তারপর ইন্দ্রের 
তিনটি কীর্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ভ্রিশীর্য বধ, দ্বিতীয়টি 
অকুরখ যতিদের নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া (ত্র. এ. ব্রা. 
৭1২৮৮ সেখানে যতিদের নাম “অরুর্মঘ” )« এই অরুমুখ বা লাল- 
স্ুখো ষতি কারা? বোঝা যাচ্ছে, তার] ইন্ত্রদ্বেধী, অতএব দেববাদী 
নন। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে আছে, আরুণকেতুক অগ্নিচয়ন করেছিলেন 
যে-খষিরা তাঁদের মধ্যে এক সম্প্রদানর খক্সংহিতার মুনিস্থক্তের 
(১০১৩৬) মনিদের মতই “বাতরশন"' অর্থাৎ নগ্ন (১২৪1৪), 
তাদের সঙ্গে যতিদের কোনও সম্পর্ক আছে কি? তৃতীয় কীতিটি 
হল, ছ্যলোকে প্রহলাদীয়দের অস্তরিক্ষে পৌলোমদের এবং পৃথিবীতে 
কালকঞ্জের তর্দন (বেধন ) করা। তিনটিই অন্থুরশক্তি, বাসা 
বেঁধেছে মনোময় প্রাণময় আর অন্নমষ লোকে । তু ত্রিপুরনাশ, 
্রস্থিত্রয়ভেদ, সপ্খশতীতে দেবীর তিনটি চরিত্র । ইন্দ্র এখানে আরেকটি 
কথা বলছেন, *আমাকে যে জানে, কোনও কর্মের দ্বারাই সে 
লোকভরষ্ট হয় না, চুরি জণহত্যা মাতৃবধ বা পিতৃবধ কিছুর দ্বারাই না।” 
এ সেই বেদান্তের *ন পুণ্যং ন পাপম্”। 

প্রাণ যদি গ্রজ্ঞা হয়, তা হলে জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং বিষয় তিনটিই এই 
মত অনুসারে একাত্মক হয়ে দীাড়াল। অর্থাৎ বূপজ্ঞান, রূপ গ্রাহক 
চক্ষুরিন্ত্রিয় আর ইন্্রিয়গ্রাহছ বাহ্বূপ তিনটিই তত্বত এক। সাংখ্য 
মতে তিনটিই যথাক্রমে প্রকৃতির সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক 
বিকার । প্রাণ বা! প্রজ্ঞাই বাইরে বিষয়ের আকারে দেখা দেয়, 
এই মতের সঙ্গে তুলনীয় বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ। 

এখানে চক্ষু শ্রোত্র ভ্রাণ (প্রাণ) জিহ্বা বাক্‌ হস্ত পদ উপস্থ এবং 
মন এই নয়টি ইন্জ্রিয়ের উল্লেখ আছে। ত্বকৃ এবং পায়ু বাদ পড়েছে 
দ্বেখা যায়। শরীরের আলাদ] উল্লেখ থেকে মনে হয় এঁটিই ত্বকের 
জায়গা নিয়েছে। ৯ 
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একটিকে প্রজ্ঞা বা চিৎ আরেকদ্দিকে ভূত বা জড়--অস্তিত্বের এই 
ছুটি কোটি। মাত্রাম্পর্শের জগৎ্টা দেখ! দিয়েছে দুয়ের মাঝখানে | 
অবশ্ত প্রজ্ঞাই মূল, কিন্ত তা নিপ্রাণ বা নিষ্পন্দ নয়। আদি বেদাস্তের 
মূল স্ুত্রগুলি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জগন্সিথ্যাত্ববাদ বা নিগু'ণ 
ব্্ষবাদের কোনও ছায়া! এতে পড়েনি । 

উপাখ্যান এবং উপদ্দেশ ছুটিরই আরেকটি সংস্করণ পাওয়া যায় 
বৃহদারণ্যকে (২।১)। এখানে অনেকগুলি স্বক্ম সাধনসস্কেত 
পাওয়া যায়। | 

পুরীতৎ্ নাড়ীতস্ত্রের (067৮০989 5969) প্রাচীন সংজ্ঞা। হিতা 
নাড়ীর কথা অন্তত্রও আছে । (বু. ২।১।১৯, ৪1২1৩, ৩1২০ )। 
নাড়ীগুলিকে বলা হয়েছে খুব স্থক্ম--একটি চুলের হাজার ভাগের 
এক ভাগ । তাদের মাঝে খুব স্থক্্ রং খেলে । রংগুলি কালে পিজল 
লাল পীত এবং গুরু । এইখানে নাড়ীবিজ্ঞানের একটি স্থত্র পাওয়া 
যাচ্ছে। রংগুলিতে তামস হতে শুদ্ধসত্ব পর্যন্ত স্থুযুণ্চি চেতনার 
ক্রমবিকাশের একটি ধারার ইঙ্গিত আছে। তু. জৈনদর্শনের 
“লেস্তা” | 

এইখানে আমরা আদি বেদাস্কতের আরেকটি স্থত্র পেলাম--তত্বজ্ঞানের 
সত্যকার প্রতিষ্ঠা সুষপ্িতে। প্রারুত স্ুপ্ধিতে চিত্রবৃত্তি আপনি 
নিরুদ্ধ হয়ে যায়| কিন্তু তাতে তত্বজ্ঞান হয় না। জ্ঞানে যদি 
সুপ্থিকে প্রবর্তিত করা যায়, তাহলে তাই হুয় যোগীর সমাধি । 
এখানে তারই ইঙ্জগিত। বুহদারণ্যকের বিবুতিতে বিষয়টি আরও, 
ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে। 


উপনিষৎ-গ্রসঙ্গ- 


শান্তিপাঠ 


গড বাড় মে মনসি প্রতিষ্ঠিত, মনে! মে বাচি প্রতিষ্ঠিত । আবির 
আবীরু ম এধি। বেদন্ত মআণীস্থ: | শ্রুতং মে, মা প্রহাসীঃ। অনেনাধী- 
(তেনাহোরাত্রান সংদধামি । খতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি। 
তন্‌ মামূ অবতু, তদ্‌ বক্তারম্‌ অবতু । অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারমৃ, অবতু 
বক্তারমূ্‌। 
€ শাস্তিঃ শাস্তি শান্তি: ॥ 


ও। বাক আমার মনে প্রতিষ্ঠিত, মন আমার বাকে প্রতিষ্ঠিত। হে 
আবিঃ, আমার কাছে আবির্ভূত হও। আমার বেদবিগ্ঠার কীলক হও । 
-তুমি আমার শত, তুমি আমায় ছেড়ে ষেও না। এই অধিগত বিদ্যার দ্বারা 
অহোরাত্রদের আমি যুক্ত করছি। খতকে আমি বাকে ব্যক্ত করব, সত্যকে 
বাকে ব্যক্ত করব। 
তৎস্বূপ আমায় আগলে থাকুন, তৎস্বরূপ বক্তাকে আগলে থাকুন । 
'আগলে থাকুন আমায়, আগলে থাকুন বক্তাকে, আগলে থাকুন বক্তাকে। 
ও শাস্তি শাস্থি শাস্তি। 


বিশদ ভাষ্য গ্রীমৎ অনির্বাণের এতরেয়োপনিষদে (উপনিষত প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড বর্ধমান - 
বিশ্ববিদ্যালয় ) জষ্টব্য। 


শাস্তিপাঠ রর 


শন আধ্্যাল্স 


চিত্রো হ বৈ গাঙ্ায়নির্‌ ষক্ষ্যমাণ আরুণিং বত্রে। সহ পুত্রং শ্বেতকেতৃং 
গ্রজিঘায়, যাজয়-ইতি। তং হু-অভ্যাগতং পপ্রচ্ছ, গোৌতমস্ত পুত্র, অস্তি 
ংবৃতং লোকে যন্মিন মা ধান্তসি? অন্যতমো বা-অধ্বা তশ্য মা লোকে 
ধাশ্তসি ? ইতি.। স হ-উবাচ,ন-অহম্‌ এতদ্‌ বেদ, হস্ত-আচার্ধং পৃচ্ছানি ইতি। 
সহ পিতরম্‌ আসাগ্য পপ্রচ্ছ, ইতি-ইতি মাহপ্রাক্ষীত,, কথং প্রতিব্রবাণি? 
ইতি । স হ-উবাচ, অহম্‌ অপি-এতত.-ন বেদ, সদসি-এব বয়মূ অধীত্য 
হরামহে, যত্‌.নঃ পরে দর্দতি। এহি-উভৌ গমিষ্যাব ইতি। স হ সমিত.- 
পাণিশ, চিত্রং গাঙ্গ্যায়নিং প্রতিচক্রমে, উপায়ানি-উতি। তং হ-উবাচ, 


দ্গ্রাহী৯-অসি গৌতম, যতন মানমূ উপাগাঃ। এহি ত্বা জপক্িষ্যামি- 
ইতি ॥১। 


১। পা: বরঙ্ধার্হোহসি। 
3৪ উপনিষৎ"প্রসঙ্গ 


অসম ধ্যাজস 


গাঙ্গ্য-তনয় চিত্র যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হয়ে আরুণিকে পুরোহিতরূপে বরণ 
করেছিলেন। আরুণি তার ছেলে শ্বেতকেতুকে পাঠালেন, “তুমি যজ্ঞ করাও 
গিয়ে।* শ্বেতকেতু চিত্রের কাছে এলে চিত্র জিজ্ঞেদ করলেন, “হে গৌতম- 
পুত্রঃ জগতে কি এমন কোন গ্রপ্স্থান আছে, যেখানে আপনি আমাকে স্থাপন 
করতে পারেন? বা অন্যতম কোন পথ আছে যার গন্তব্যলোকে আপনি 
আমাকে স্থাপন করতে পারেন?” শ্বেতকেতু বললেন, 'না, আমার এটি 
জানা নেই। আচ্ছা» আচার্ধকে জিজ্ঞেস করে আসি ।” তিনি পিতার কাছে 
এপে বললেন, “চিত্র আমাকে এইরকম এইরকম সব জিজ্ঞেস করছিলেন। 
আমি কী উত্তর দেব? আরুণি বললেন, “আমিও তো জানি ন৷। চল, 
আমরা ওুব বাড়ি গিয়ে শিখে এ বিদ্যা আহরণ করে আনি । সবাই তো 
আমাদের দেয়, (উনি দেবেন না?)। চল, আমর। ছুজনে যাই।” 
আরুণি সমিধ, হাতে গাঙ্গ-তনয় চিত্রের কাছে এলেন, “আপনার শিষ্য হতে 
চাই।” তখন চিত্র বললেন, “গৌতম, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাতের যোগ্যপাত্র, 
তুমি অভিমানী নও। এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিই ॥ ১ ॥ 


কৌধীতকী [প্রথম অধ্যায় ] | ১৫. 


স হু-উবাচ ষে বৈ কে চ-অম্মাত-লোকাত, প্রষস্তি চন্দ্রমসমূ এব তে সর্বে 
শচ্ছস্তি। তেষাং প্রাণে: পূর্বপক্ষে-আপ্যায়তে, তান্‌ অপরপক্ষেণ প্রজনয়তি। 
এএতদ্‌ বৈ ্বর্গশ্ত লোকন্ত দ্বাং যত.-চন্দ্রমাঃ। তং যঃ প্রত্যাহ, তম্‌ 
'অতিস্থজতে ৷ অথ যো ন প্রত্াহ, তম্‌ ইহ বুষ্টির্‌ ভূত্বা বর্ষতি। স ইহ কীটো 
বা পতঙ্গ! বা মতৃস্তো বা শকুনির্‌ বা সিংহো৷ বা বরাহছো বা পরশ্থা৯ বা 
শার্দুলে। বা পুরুষে। বা-অন্যো বা তে তেহু স্থানের প্রতি-আজায়তে যথাকর্ম 
যবাবিগ্যমু। তম আগতং পৃচ্ছতি, কো২দি ইতি । তং প্রতিবয়াত_ 

বিচক্ষণাদ্‌ খতবো রেত আভূতং পঞ্চদশাত, গ্রস্থতাত্‌ পিত্র্যাবতঃ | 

তন্‌ মা পুংসি কর্তর্ষেরয়ধবং পুংসা ক্র মাতরি মা সিষিঞ্চ ॥ 

সজায়মান উপজায়মানো দ্বাদশ-ত্রয়োদশোপমাসঃ। 
দ্বাদশ-ত্রয়োদশেন পিত্রা সং তদ্‌ বিদেহহৎ প্রতি তদ বিদেইহম্‌ ॥ 
তত.-মা ঞতবোহ্মৃত্যবে-আভরধ্বম। তেন সত্যেন তেন তপসা। 
খতুর্‌ অস্মি। আর্তবোহন্মি। কোহসি? ত্বমু অন্মি ইতি। তম্‌ 
_অতিষ্থজতে ॥ ২ ॥ 

স এতং দেবযানং পন্থানম আপস্ত-অগ্সিলোকম আগচ্ছতি, স বাযুলোকং, 
স বরুণলোকংঃ জ. ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রক্ষলোকম্‌। তস্ত 
'বৈশ্এতস্ত লোকত্ত-আরে৷ হুদ, মুহূর্তা যেষ্টিহা, বিজরা নদী, ইলে]! বুক্ষঃ, 
সালজ্যং সংস্থানমূ অপরাজিতম্‌ আয়তনম্‌, ইন্্প্রজাপতী দ্বারগোপোৌ, 
বিভূ প্রমিতং, বিচক্ষণা-আসন্দী, অমিতৌজাঃ পর্বস্ক, প্রিয়া চ মানসী 
গ্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুম্পাণি-আবয়তো বৈরাজগানি অন্বাশ্‌ চ অস্বায়বীশ, 
চ-অপ্মারসঃ অন্থ'-যা২ নছ্যঃ। তম্‌ ইখংবিদু আগচ্ছতি। তং ব্রহ্ম আহ, 
অভিধাবত মম যশসা, বিজরাৎ বৈ-অয়ং নদ্ীং প্রাপত্‌$ ন বৈ-অয়ং 
জরয়িষ্যতি-ইতি ॥ ৩॥ 


১ পরখান্‌। 
২ অন্ব-যাঃ। 


১৬ উপনিষত-গ্রসঙ্গ 


(তিনি বললেন, “ষে কেউ এই পৃথিবী-লোক থেকে প্রয়াণ করে, তারা 
সকলে চন্দরলোকেই ঘায়। পূর্ব অর্থাৎ শুরুপক্ষে চন্্রমা তাদের প্রাণের দ্বারা 
আপৃরিত হন। আর কুষ্ণপক্ষে (আমে যার1) চক্মা তাদের আবার 
এখানে জন্ম নেওয়ান। এই যে চন্দ্রমা, ইনিই স্বর্গলোকের দ্বার। যে তার 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাকে তিনি উধর্বতর লোকে প্রেরণ করেন, আর 
যে তার প্রশ্ের উত্তর দ্রিতে পারে না, তাকে তিনি বৃষ্টিরপে এখানে বর্ষণ 
করেন। সে তধন নিজের কর্ম ও বিদ্তা অন্ধযায়ী এই পৃথিবীতে কীট বা 
পতঙ্গ বা মাছ বা পাখি অথবা পিংহ বা বরা বা রামকুত্তা বা বাঘ বা মান্য 
কিংবা অন্য কিছু হয়ে সেই সেই যোনিতে জন্ম নেয়। আগত আত্মাকে চন্দ্র 
জিজ্জেদ করেন, “তুমি কে?” প্রতুাত্তরে তিনি বলবেন, “হে মহাকাল, 
'আমি সেই স্থ্টির আবেগ, সর্বদা (আদিত্য ) হতে কিচ্ছুরিত হয়ে যা 
ঘনীভূত হয়েছিল, পিতৃশক্তির আধার পঞ্চদশ কলায় সম্ভৃত চঞ্জমায়। 
সেখান থেকে আমাকে প্রেরিত করেছিলে পুরুষ-কর্তায়। সেই পুরুষ-কর্তা 
আমাকে পিঞ্চিত করলেন নির্মাত্রী মাতায়। সেই আমি জন্মালাম, আবার 
জন্মালাম, বারো-তেরে! মাসযৃক্ত সংবৎসর হয়ে বারো-তেরো মাসাত্মক 
পিতার সঙ্গে যুক্ত হলাম, কখনো! সেই তত্বকে (সোজাসুজি ) সম্যকভাবে 
জানতে, কখনো বিপরীতভাবে জানতে । তো হে মহাকাল, এবার আমায় 
ভরে দাও সেই সত্যে, সেই তপস্থায়। আর যেন নামরি। আমি কাল। 
আমি কালের সস্তান। (আমায় শুধোচ্ছ), তুমি কে? আমি তুমি-ই।, 
তাকে প্রেরণ করেন উধ্বতর লোকে ॥ ২ ॥ 

তিনি এই দেবযানপথ ধরে অগ্সিলোকে আসেন। তারপর তিনি 
বায়লোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি বরুপলোকে" তিনি ইন্রলোকে, 
তিনি প্রজাপতিলোকে, তিনি ব্রদ্ষলোকে আসেন। এই লোকে আছে 
আর হুদ, যেষ্টিহা মুহূর্তসমহ, বিজরা নদী, ইল্যবৃক্ষ সালজ্য সংস্থান, 
অপরাজিত আয়তন এবং ছুজন দ্বারপাল-_ইন্দর আর প্রজাপতি । (তার মধ্যে) 
বিভূ সভাস্থান, বিচক্ষণা মঞ্চ, অমিতৌজা পর্বস্ক। আর প্রিয়া মানসী ও 
প্রতিরূপা চাক্ষষী-যার! বিশ্বকুন্থমের মাল! গাথে। মাতৃম্বরূপা ও মাতৃকামা 
অঞ্সরারা এবং মাতৃগামিনী নদীরা। বিদ্বান আসছেন এগিয়ে । তাকে 
( আসতে দেখে ) ব্রদ্ম বলেন, “ছুটে যাও তোমরা । আমার ঈশনা নিয়ে 
সে বিজরা নদীতে পৌঁছল । আর কখনো সে জরা গ্রস্ত হবেন! ॥ ৩ ॥ 


কৌধীতকী [ প্রথম অধ্যায় ] ১৭ 
ব. বি/উপনিষৎ/+০-২ 


তং পঞ্চশতানি-অপ্মরসাং প্রতিযস্তি। শতং ফলহস্তাঃ। শতম্‌ আঞ্জন- 
হন্তাঃ। শতং মাল্যহত্তাঃ। শতং বাসোহত্তাঃ। শতং চূর্ণহত্তাঃ। তং. 
্রহ্মালঙ্কারেণ-অলম্কুর্বস্তি। স ব্রহ্মালঙ্কারেণ-অলঙ্কতো, ব্রহ্ম বিদ্বান, ব্রক্ম- 
অভিপ্রেতি। স আগচ্ছতি-আরং হ্রদং, তং মনসা-অত্যেতি। তম্‌ ইত্বা' 
সম্প্রতিবিদে। মজ্জস্তি। স আগচ্ছতি মৃহূর্তান্‌ যেষ্টিহান্‌ তেইম্মাদ্‌ অপন্রবস্তি। 
স আগচ্ছতি বিজরাং নদ্দীং, তাং মনসা-এব-অত্যেতি । তত, সুক্কত-দুদ্ধৃতে 
ধুতে বা। তন্ত প্রিষ্ জ্ঞাতয়ঃ স্ুক্ততম্‌ উপযস্তি-অপ্রিয়! দুদ্ভৃতম্‌। তদ্‌ যথা 
রথেন ধাবয়ন্‌ রধচক্তে পর্যবেক্ষতে-এবমৃ অহোরাত্রে পর্যবেক্ষতে । এবং 
সুকৃত-দুষ্কতে। সর্বাণি চ ছন্বানি। স এষ বি-স্ুুকৃতো বি-ছুদ্ধতো ব্রহ্ম 
বিদ্বান ব্রন্ম-এব-অভি-প্র-এতি ॥ ৪ ॥ 

স আগচ্ছতি-ইল্যং বৃক্ষংঃ তং ব্রদ্গগন্ধঃ গ্রবিশতি । স আগচ্ছতি সালজ্যং 
সংস্থানং, তং ব্র্মরসঃ প্রবিশতি । স আগচ্ছতি-অপরাজিতম্‌ আয়তনং, তং 
্রক্ষতেজঃ প্রবিশতি । স আগচ্ছতি-ইন্তর-প্রজাপতী দ্বারগোপোঁ, তৌ-অন্মাত্‌- 
উপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভূ প্রমিতং, তং ব্রক্ষষশঃ প্রবিশতি। স 
আগচ্ছতি বিচক্ষণামু আসন্দীমৃ। বৃহদ্‌-রণস্তরে সামনী পৃবৌ পাদে।। 
শ্যৈত-নৌধসে চ-অপরো পাদৌ। বৈরূপ-বৈরাজে অনৃচ্যে । শাকর-রৈবতে, 
তিরশ্চী। সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্ততি। স আগচ্ছতি-অমিতৌজসং 
পর্যস্থমূ। সপ্রাণঃ। তস্ত ভূতং ভবিষ্যত-চ পূর্বো পাদো, শ্রীশ, চ-ইরা 
চ-অপরো | ভদ্র-যজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে । বৃহদূ-রধত্তরে অনুচ্যে। খচশ, চ. 
সামানি চপ্রাচীনাতানমূ। ষযজ.ংষি তিরশ্টীনানি। সোমাংশব উপভ্তরণমূ। 
উদ্‌গীথ উপশ্রীঃ। শ্রীরু উপবর্থণমূ। তশ্মিন্‌ ব্রন্ম-আত্তে। তম্‌ ইথংবিত, 
পাদেন-এব-অগ্রেআরোহতি। তং ব্রহ্ম পৃচ্ছতি, কো২সি ইতি। তং. 
প্রতিব্রয়াত্‌ ॥ ৫ ॥ 


১ অন্ব-যাঃ। 


১৮ উপনিষং-প্রসজ- 


তখন পাঁচশ অপ্সর! তার প্রত্যুদগমন করেন। একশ জন ফল হাতে । 
একশজন অঞ্জন হাতে । একশ জন মাল! হাতে । একশ জন বসন হাতে । 
একশ জন (কুম্কুমাদি ) চূর্ণ হাতে । তারা ব্রহ্মালঙ্কার দিয়ে তাকে অলঙ্কৃত 
করেন। সেই ব্রহ্ষালঙ্কবারে ভূষিত হয়ে ব্রদ্ধকে জেনে তিনি ব্রন্মের দিকে 
এগিয়ে চলেন। তিনি আর হ্রদে এসে পৌছন এবং মনোবলে তা পেরিয়ে 
যান। এখানে এসে জন্প্রতিবিদ্রা ডুবে যান। তারপর তিনি আসেন 
যেষ্টিহা মুহূর্তদের কাছে। তারা তার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। 
তিনি আসেন বিজরা নদীর ধারে, মনোবলেই পেরিয়ে যান তাকে । তারপর 
যেন ঝেড়ে ফেলেন তার পাপপুণ্য । তাঁর প্রিয় জ্ঞাতিরা পায় পুণ্য, অপ্রিয়র। 
পাপ। যেমন রথ ছুটিয়ে যেতে যেতে রথী পর্যবেক্ষণ করেন রখের চাকা ছুটি 
তেমনি করে তিনি দেখেন দিন ও রাত্রিকে। তেমনি করেই দেখেন পাপ 
আর পুণ্যকে আর সমস্ত বিপরীতের যুগলকে । এইভাবে বীতপাপ বীতপুণ্য 
হয়ে ব্রঙ্কে জেনে ব্রদ্ের দ্রিকে চলতে থাকেন তিনি ॥ ৪ ॥ 

তিনি আসেন ইল্য বৃক্ষের কাছে, তখন তাতে ব্রহ্গগন্ধ প্রবেশ করে। 
তিনি আসেন সালজ্য সংস্থানে, তখন তাতে ব্রহ্গরস প্রবেশ করে। তিনি 
আসেন অপরাজিত আয়তনে, তখন তাতে ব্রদ্ধষতেজ প্রবেশ করে। 
তিনি আসেন ছুই দ্বারপাল ইন্দ্র এবং প্রজাপতির কাছে, তার! তখন সরে 
্াড়ান। তারপর আসেন বিভূ সভাস্থানে, তখন ব্রদ্মের ঈশিতা তাতে 
প্রবেশ করে। তিনি আসেন বিচক্ষণা মঞ্চের কাছে। তার সামনের 
পায়! ছুটি বৃহৎ ও রথস্তর সাম, পিছনের পায়? ছুটি শ্তৈত ও নৌধস সাম। 
বৈরূপ ও বৈরাজ সাম এ মঞ্চের নিচের ছুটি পাটা আর শাক্কর ও রৈবত সাম 
হুল আড়াআড়ি ছুটি পাটা । এ মঞ্চই প্রজ্ঞা। তিনি এই প্রজ্ঞার দ্বারাই 
সম্যক্‌ দর্শন করেন। তিনি আসেন অমিতৌজা পর্বস্কের কাছে। এইটিই 
প্রাণ। ভূত এবং ভবিষ্যৎ তার সামনের ছুটি পায়া। শ্রী এবং ইর! 
পিছনের ছুটি পায়া। ভন্ত্র এবং যজ্ঞাষজ্ঞীয় সাম ছুটি তার উপর-নিচ ছুটি 
শীর্ষ বা! প্রান্ত । বৃহৎ ও রথস্তর সাম ছুটি আড়াআড়ি প্রাস্ত ধক এবং সাম 
মন্ত্রের তার পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ পটিকা আর যজুরমস্ত্রেরো উত্তর-দক্ষিণের প্রস্থ 
প্টিকা। ঠার্দের কিরণগুলি তার চাদর | উদগীথ তার তাকিয়। শ্রী বালিশ। 
সেখানে বসে আছেন ব্রদ্ধ। বিদ্বান প্রথমে এক পা বাড়িয়ে তাতে আরোহণ 
করেন । ব্রদ্ম তাকে জিজ্ঞেস করেন, “কে তুমি ? প্রত্যুত্তরে তিনি বলবেন ॥৫॥ 


কৌধীতকী [প্রথম অধ্যায় ] ১৯ 


খতুর্‌ অশ্মি। আর্তবোইস্মি। আকাশীত-যোনেঃ জভ্ভূতঃ। ভার্ধাক়ৈ 
'রেতঃ। সংবত্‌সরস্ত তেজোভূতস্ত-আত্মা। ভূতম্ত ভূতস্ত-আত্মা। ত্বমূ 
আত্মাহদি । যস্‌ ত্বম অনি, সো২হম্‌ অস্মিইতি । তম আহ, কোহহম্‌ অস্মি? 
ইতি। সত্যম্‌, ইতি ব্রয়াত.। কিং তদ্‌যত্‌ সত্যমৃ? ইতি। যদ্‌ অন্য 
দেবেভ্যশ, চ প্রাণেভ্যশ, চ তত সত. । অথ যদ দেবাশ, চ প্রাণাশ, চ তত, 
ত্যমৃ। তদ্‌ একয়া১ বাচা-অভিব্যাহ্রিয়তে সত্যমু ইতি। এতাবদ ইদং 
অর্যমৃ। ইদং সর্ব অসি। ইতি-এব এনং তদ্‌ আহ। তদ্‌ এতত-ঙ্লোকেন- 
অভ্যক্তমূ ॥ ৬ ॥ 

যজ.দরঃ সামশিরা অসাব্‌ খঙমৃতির্‌ অব্যয়ঃ। 

সব্রদ্দেতি বিজ্ঞে় খষির্‌ ব্রদ্ষময়ে! মহান্‌ ॥ ইতি । তম্‌ আহ্‌, কেন মে 
পৌংক্সানি নামানি-আপ্লোষি? ইতি। প্রাণেন, ইতি ক্য়াত্‌ | কেন স্ত্রী- 
নামানি? ইতি। বাচা, ইতি । কেন নপুংসক-নামানি? ইতি। মনসা 
ইতি। কেন গদ্ধান্? ইতি। ভ্রাণেন, ইতি ভ্রয়াত্‌ | কেন বূপাণি? ইতি। 
চক্ষ্ষা, ইতি । কেন শব্বান্? ইতি। শ্রোত্রেপ, ইতি। কেন অক্নরসান্‌? 
ইতি | জিহ্বয়া, ইতি। কেন কর্মাণি? ইতি। হস্তাভ্যাম্‌, ইতি | কেন স্মুখ- 

£খে? ইতি । শরীরেণ, ইতি । কেন আনন্দং রতিং প্রজাতিম? ইতি। 

উপস্থেন, ইতি । কেন ইত্য।? ইতি। পাদাভ্যাম্, ইতি | কেন খিয়ো! 
বিজ্ঞাতব্যং কামান্‌? ইতি । প্রজ্ঞয়া-এব, ইতি প্রব্রয়াত্‌ । তম্‌ আহ, আপো! 
বৈ খল মে লোকোহয়ং তে লোক ইতি । সা যা ব্রচ্মণো জিতিবৃ, যা ব্য্িস্‌, 
তাং জিতিং জয়তি, তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্বুতে য এবং বেদ য এবং বেদ ॥? ॥ 


ইতি কৌধীতক্যুপনিষদি প্রথমোহধ্যায়ঃ 





১ এতয়। 
এ উপনিষৎ-গ্রস 


“আমি কাল । আমি কালের সম্ভতান। আকাশ ফোনি থেকে জন্মেছি। 
ভার্ধার জন্য আমি রেতঃ। আমি তেজোভূত সংবৎসরের আত্মা। আমি 
আত্মা ভূতে ভূতে। তুমি আত্মা । যা তুমি, তা-ই আমি ।” ব্রহ্ম তাকে 
বলেন, *আমি কে? তিনি বলবেন, “সত্য | “কী সেই সত্য? “য! 
দবতার্দের থেকে এবং প্রাণসমৃহ থেকে আলাদা, তা সৎ। আর যা! 
দ্বেবগণ এবং প্রাণসমৃহ তা ত্যমূ। এই ছুটিকে এক কথায় বলা হচ্ছে-- 
সত্যমূ। এই ষাকিছু সব এর মধ্যে পড়ে। তুমিই এই সব। এই কথ! 
বলেন তিনি তাকে | এটি একটি ক্লোকে বলা হয়েছে ॥ ৬ ॥ 

যজুঃ ধার উদর সাম ধার শির, খক যাঁর মতি, তিনি অব্যয়। তাকেই 
ব্রহ্ম বলে জানবে । তিনি ব্রহ্ম ( শক্তি) ময় মহান খষি। 

ব্র্ম তাকে বলেন, আমার পুংনামগুলি পেলে কি করে? তিনি 
বলবেন, প্রাণ দিয়ে | স্ত্রী নামগুলি? বাকৃ দিয়ে| নপুংসক নামগুলি? 
মন দিয়ে। গন্ধগুলি? বলবেন, ভ্রাণ দিয়ে। রূপগুলি? চোখ দিয়ে। 
শব্গুলি? কান দিয়ে । অন্ররসগুলি? জিভদিয়ে। কর্ম গুলি? হাত দিয়ে। 
সুখ ছুঃখ? শরীর দিয়ে। আনন্দ, রতি, প্রজাতি? উপস্থ দিয়ে। গতি? 
পাদ্দিয়ে। ধী, বিজ্ঞাতব্য, কামনাগুলি? বলবেন, প্রজ্ঞা দিয়ে! তখন 
ব্রহ্ম বলেন, জলময় (প্রাণময় ) আমার এই লোক এখন তোমার লোক। 
ব্রদ্মের যে জয় এবং যে ব্যাপ্তি, সেই জয় তিনি লাভ করেন, সেই ব্যাঞ্থিতে 
তিনি ব্যাপ্ত হন, ফিনি এইভাবে জানেন, যিনি এইভাবে জানেন ॥ ? ॥ 


প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত 


কৌধীতকী [ প্রথম অধ্যায় ] ২৯. 


ছিত্ভীক্ম অধ্যাজ্স 


প্রাণে ব্রন্ম ইতি হ স্মমাহ কৌষীতকিঃ ৷ তন্ত হ বৈ-এতন্ত প্রাণস্ত ব্রহ্মণে! 
মনো দ্বতং, চক্ষুরু গোপ্ধ,, শ্রোত্রং সংশ্রাবর়িতৃ, বাক পরিবেষ্্রী। সঅযোহ 
বৈ-এতত্ত প্রাণন্ত ব্রহ্ণো মনো দ্বতং বেদ, দৃতবান্‌ ভবতি । যশ চক্ষুরু 
গোপ্ু, গোগ্ু,মান্‌ ভবতি | যঃ শ্রোত্রং সংশ্রাবয্ধিতৃ, সংশ্রাবর়িতৃমান্‌ তবতি। 
যো! বাচং পরিবেষ্টীং, পরিবেদ্ীমান্‌ ভবতি | তশ্মৈ বৈ-এতন্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে- 
এতাঃ সর্ব দেবতা অযাচমানায় বলিং হরস্তি। এবং হু-এব-অশ্মৈ সর্বাণি 
ভূতানি-অযাচমানায়-এব বলিং হরস্তি য এবং বেদ। তন্ত-উপনিষদ্‌্, ন 
ষাচেত-ইতি। তত.-যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বা-অলন্ধা-উপবিশেত,,-ন-অহম্‌ অতো 
দত্তমূ অশ্রীয়াম ইতি, তে-এব-এনম্‌ উপমন্ত্য়ত্তে যে পুরস্তাত, প্রত্যাচক্ষীরন্-ন্‌, 
এষ ধর্মোইযাচতে! ভবতি। অন্যতদ্‌ তু-এব-এনম্‌ উপমন্য়স্তে, দরদাম তে- 
ইতি ॥১॥ 

প্রাণ ত্রদ্-ইতি হ ম্ম-আহ পৈঙ্গযঃ। তন্ত হ বৈ-এতন্ত প্রাণস্ত ক্রহ্ণো 
বাক্‌ পরস্তাত-চক্ষুরুআকুত্ধেৎ। চক্ষুঃ পরস্তাত্‌-শ্রোত্রমূ আকুদ্ধে, শপ্রোত্রং 
পরস্তাত-মন আরুদ্ধে, মনঃ পরস্তাত্‌ প্রাণ আরুদ্ধে। তন্মৈ বৈ-এতন্মৈ প্রাণায় 
ব্রহ্ষণে-এতাঃ সর্বা দেবত! অধাচমানায় বলিং হরস্তি। এবং হু-এব-অন্মৈ 
সর্বাণি ভূতানি-অধাচমানায় বলিং হরস্তিষ এবং বেদ । তশ্ত-উপনিষত্‌-ন 
ষাচেত-ইতি। তত্‌-ষথা গ্রামং ভিক্ষিত্বা-অলন্ধা-উপ বিশেত্‌-ন-অহমু-অতো 
দবত্তম্‌ অস্ীয়াম্‌ ইতি, তে-এব-এনম্‌ উপমন্য়স্তে ষে পুরস্তাত, প্রত্যাচক্ষীরন্-ন্, 
এষ ধর্মোইযাচতো ভবতি। অন্যতস্‌ তু-এব-এনম্‌ উপমন্্রয়স্তে। দদাম তে- 
ইতি ॥২॥ 


২২ উপনিষৎ-গ্রসঙ্গ 


ছিত্ভীজ্ম জঞ্র্যাস্স 


কৌধষীতকি বলেন, প্রাণ-ই ব্রহ্ম। এই প্রাণক্রদ্ষের দূত হুল মন, রক্ষক 
ুল চক্ষু, কর্ণ হল ঘোষক, বাক্‌ হল পরিচারিকাঁ। যিনি মনকে এই প্রাণ- 
ব্রন্মের দূত বলে জানেন, তিনি দ্বত পান। যিনি চক্ষুকে এর রক্ষক বলে 
জানেন, তিনি রক্ষক পান। যিনি কর্ণকে এর ঘোষক বলে জানেন, তিনি 
ঘোষক পান। যিনি বাকৃকে এর পরিচারিকা বলে জানেন, তিনি পরি- 
চারিকা পান। এই প্রাণত্রন্দের জন্তে এই সমস্ত দেবতা ( মন, চক্ষু* কর্ণ ও 
বাক্‌) অযাচিতভাবে বলি হরণ করেন অর্থাৎ নজরানা আনেন। যিনি তা 
জানেন, তার জন্যেও সমস্ত প্রাণী না চাইতেই বলি হরণ করে। তার ব্রত 
হলঃ কিছু চেও নাঁ। পে কেমন? না, কোন লোক গ্রামে ভিক্ষা না পেয়ে 
“এদের দেওয়া কিছুই খাব না” বলে বসে রইল, তখন যারা তাকে আগে 
প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই তাকে সাধাসাধি করতে থাকে । এই হল 
অধাচকের ধর্ম। অন্যেরাই তাকে পীড়াপীড়ি করবে, “তোমায় কিছু দেব 
বলে চায় যে আমার মন ॥ ১॥ 

পৈঙ্গ্য বলেন, প্রাণই ব্রদ্ম। এই প্রাণ্রদ্দের বাকৃকে পেরিয়ে রয়েছে চক্ষু, 
চক্ষুকে পেরিয়ে রয়েছে কর্ণ, কর্ণকে পেরিয়ে রয়েছে মন, মনকে পেরিয়ে 
রয়েছে প্রাণ। সেই প্রাণত্রক্ষের জন্যে এই সমস্ত দেবতারা অযাচিতভাবে 
বলি হরণ করেন অর্থাৎ নজরানা। আনেন। ঘিনি তা জানেন, তার জন্যেও 
সমস্ত প্রাণী না চাইতেই বলি হরণ করে। তার ব্রত হল, “কিছু চেও না, । 
সে কেমন? না, কোন লোক গ্রামে ভিক্ষা না পেয়ে “এদের দেওয়া কিছুই 
খাব না” বলে বসে রইল, তখন যারা তাকে আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল 
তারাই তাকে সাধাসাধি করতে থাকে । এই হুল অধাচকের ধর্ম। অন্যেরাই 
তাকে পীঁড়াপীড়ি করবে, “তোমায় কিছু দেব বলে চায় ষে আমার 
অন? ॥ ২॥ 


একৌষীতকী [ দ্বিতীয় অধ্যায় ] ২৬ 


অথ-অত একধনাবরোধনম্‌। ফত.-একধনম্‌ অভিধ্যায়াত্‌, পৌর্ণমান্তাং 
বা অমাবন্ত/য়্াং বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রে এতেষাম্‌ একস্মিন্‌ পর্বণি-অগ্িম্‌ 
উপসমাধায় পরিসমৃহ্থ পরিস্তীর্ধপর্যুক্ষয উতপৃয় দক্ষিণ জান্গ-আচ্য করবেন 
বা চমসেন বা কংসেন বা-এতা আজ্যাহুতীর্‌ জুহোতি-_ 

বাঙ, নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেহমুষ্মাত.-ইদম্‌ অবরুদ্ধযাত,, তন্বৈ 


স্বাহা। 
গ্রাণো নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেহযুদ্মাত্‌-ইদম্‌ অবরুদ্ধ্যাত্‌, তশ্মৈ 
স্বাহা। 

চক্ষুর নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেহমুষ্মাত্‌-ইদম্‌ অবরুদ্ধ্যাত,, তশ্যৈ 
স্বাহা। 
শ্রোত্রং নাম দেবতাঁঅবরোধিনী, সা মেহমৃ্মাত্‌-ইদম্‌ অবরুদ্ধযাত,, তশ্মৈ 
স্বাহা। 
মনো! নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেহমুম্মাত.-ইদম্‌ অবরুদ্ধাত,, তশ্মৈ 
স্বাহ1। 
প্রজ্ঞা নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেহমুষ্মাত-ইদমূ অবরুদ্ধযাত,, তশ্মৈ 
স্বাহা। 


ইতি। অথ ধুমগন্ধং গ্রজিদ্রায়+আজ্যলেপেন-অঙ্গানি-অনুবিমুজ্য, বাচং- 
যমোইভি গ্রব্রজ্য-অর্থং ব্রয়াত,, দতং বা প্রহিথুয়াত্‌ । লভতে হ-এব ॥ ৩ ॥ 


৫ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


এবার একধন-প্রাপ্তি। যন্দি কেউ একধন পেতে বিশেষভাবে ইচ্ছা 


করেন, তবে তিনি পৃণিমা বা অমাবস্তা তিথিতে কিংব1 শুরুপক্ষে বা পুণ্য- 
নক্ষত্রে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করেঃ ষজ্ঞগৃহের মেঝে পরিষ্কার করে কুশ বা দুর্বা বিছিয়ে 
জল ছিটিয়ে ঘি গলিয়ে ডান হাটু গেড়ে করব (খয়ের কাঠের চামচ বিশেষ ) 
বা চমস বা কাসায় করে ঘ্বৃতাহতি দেবেন__ 


বাক নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে 
এইটি আনুন, তাকে স্বাহা। 
প্রাণ নামক দেবতা অভীষ্টদাকিনী, তিনি আমার জন্তে অমুকের থেকে 
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা। 
চক্ষু নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনীঃ তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে, 
এইটি আনুন, তাকে স্বাহা। 
কর্ণ নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে 
এইটি আহ্ন, তীকে স্বাছা |. 
মন নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্তে অমুকের থেকে: 
এইটি আঙ্কন, তাকে স্বাহ!। 
প্রজ্ঞা নামক দেবতা অভীষ্দাক্িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে 
এইটি আনুন, তাকে স্বাছা। 


এরপর তিনি ধূমগন্ধ শুঁকে, যজ্ঞের ধি সারা গায়ে মেখে, বাকৃসংযম করে,. 
ভ্রব্যাধিকারীর কাছে গিয়ে নিজের বাসনা বলবেন অথবা দূত পাঠাবেন। 
পাবেন-ই-পাবেন ॥ ৩॥ 


কৌধীতকী [দ্বিতীয় অধ্যায় ] ২৫ 


এ অথ-অতে। দৈবঃ ম্মরঃ | যস্ত প্রিয়ো বুভুষেত-যস্তে বা, ষেষাং বা, 
যাসাং বা-এতেষাম্‌ এব-একন্মিন্‌ পর্বণি-এতয়া-এব-আবৃতা-এতা আজ্যাহুতীর্‌ 
জুহোতি-_ 

বাচং তে ময়ি জহোমি অসৌ, স্বাহা। 

প্রাণৎ তে ময়ি জুহোমি অসৌঁ স্বাহা। 

চক্ষুঃ- তে ময়ি ভুহোমি অপৌ, ম্বাহা। 

শ্রোত্রং তে ময়ি জৃহোমি অসৌ, স্বাহা। 

মনস্‌ তে মত্ষি ভৃহোমি অসৌ, স্বাহা। 

প্রজ্ঞাং তে ময়ি জৃহোমি অসৌ, স্বাহা। ইতি। 
অথ ধূমগন্ধং প্রজিদ্রায়-আজ্যলেপেন-অঙ্গানি-অনুবিমুজ্য, বাচংযমোইভি- 
প্রবৃজ্য সংস্পর্শ. জিগমিষেত.-, অপিবাতাত.১ বা তিষ্টেত সম্ভাষমাণঃ | 
প্রিয়ো হ-এব ভবতি। ম্মরস্তি হ-এব-অস্ত ॥ ৪ ॥ 

অ্-অতঃ সংযমনং প্রাতা্দনমূ, আস্তরম্‌ অগ্নিহোত্রমূ ইতি চ-আচক্ষতে। 

যাবত.-বৈ পুরুষো ভাষতে, ন তাবত, প্রাণিতুং শরোতি, প্রাণং তদ। বাচি 
জুহোতি। যাবত.-বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি, ন তাবত.-ভাষিতুং শরোতি, বাচং 
তদ। প্রাণে স্বৃহোতি। এতে অনস্তে অমতে আহতী-জাগ্রত্‌চ ম্বপন্-চ 
সম্ততং জুহোতি । অথ ঘা অন্যা আহুতয়োহস্তবত্যস্‌ তা কর্মময্যেো! হি ভবস্তি। 
এততংহ বৈপূর্বে বিদ্বাংসোইস্মিহোত্রং ন জূহবাঞকুঃ ॥ ৫ ॥ 


১. */ বাত চুরাদি, অর্থ হুখ এবং সেবন, সারণের মতে গতি এবং হুখসেবন। অপি 
বাতয়ামসি খ ১।১২৮।৮ সা. অর্থ করেছেন আ পরিভোষং সেবামহে। লেট, আট-আগমে 
অপিবাতাঁত. | অন্বয় কিছুটা ক্রিষ্ট। শতৃ ক্রিয়াবিশেষণে অপিবাতয়ত, বা বিশেষণে অপিবাতয়ন্‌ 
করলে অন্বয় সহজ হয়। 


-২৬ উপনিষৎ*গ্রসঙ্গ 


এবার দৈবম্ময় । যে-পুরুষ যে-নারী ঘে-পুরুষর্দের বা যে-নারীদের কেউ 
শ্রিয় হতে চান, তিনি পূর্বোক্ত যে কোন পুণ্যদ্িনে অগ্িপ্রতিষ্ঠা করে আগের 
মতই ঘ্বৃতান্থতি দেবেন-__ 

তোমার বাক্য আমাতে আহন্তি দিচ্ছি অমুক, শ্বাহা। 

তোমার প্রাণ আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা। 

তোমার চক্ষু আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা। 

তোমার কর্ণ আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, ন্বাহা। 

তোমার মন আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা। 

তোমার প্রজ্ঞা আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক স্বাহা। 
এরপর ধুমগন্ধ শুকে, যজ্ঞের ঘি সারা গায়ে মেখে, বাকৃংযম করে উদ্দিষ্ট 
ব্যক্তিয় (বা ব্যক্তিদের) কাছে গিয়ে তার (তাদের ) সংস্পর্শ পাবার চেষ্টা 
করবেন বা বাক্যালাপে তুষ্ট করবেন। প্রিয় হবেন-ই হবেন। তার এ'র 
কথা মনে করবেই করবে ॥| ৪ | 

এবার প্রতর্দন-প্রবতিত সংষমন বিদ্যা। একে আত্তর অগ্নিহোত্রও 
বলে। মান্য যখন কথা বলে, তখন দম নিতে পারে না। সে তখন প্রাণকে 
বাকে আহুতি দেয়। আবার যখন দম নেয়, তখন কথা বলতে পারে ন!। 
তখন সে বাকৃকে প্রাণে আহুতি দেয়। জেগে বা ঘৃমিয়ে মানুষ এই দুটি 
অনস্ত অমৃত আহুৃতি দিয়ে অনবরত হোম করে চলেছে। অন্য সব আহুতি 
কর্মময়, তাদের শেষ আছে। তাই আগে বিদ্বানরা অগ্নিহোত্র হোম করতেন 
না॥৫)। 


কৌধীতকী [ ছ্িতীয় অধ্যায় ] ২৭ 


উকৃথং ব্রন্-ইতি হ ন্ম-আহ শুকভৃঙ্গারঃ | তত.-থক্‌-ইতি-উপাসীত । 
সর্বাণি হ-অশ্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়-অভ্যর্স্তে। তত্‌-যজুরু ইতি-উপাসীত। 
সর্বাণি-হ-অন্মৈ ভৃতানি শৈষ্ট্যায় যুজ্ান্তে । তত, সাম-ইতি উপাসীত। সর্বাণি- 
হ-অন্মৈ ভূতানি শৈষ্ঠযায় সন্মন্তে। তত.-্রীর-ইতি-উপাসীত। তত্‌-যশ 
ইতি-উপাসীত। তত.-তেজ ইতি-উপাসীত। তত.-ষথা-এতত-শ্রীমত তমং 
যশন্থিতমং তেজন্থিতমম্‌ ইতি শস্ত্রেযু ভবতি-এবং হু-এব স সর্বেহ ভূৃতেষব 
শ্রীমততমো যশম্িতমস্‌ তেজন্িতমো ভবতি, য এবং বেদ। তম্‌ এতম্‌ 
ষ্টিকং১ কর্মময়ম আত্মানম্‌ অধবর্ঃ সংস্করোতি । তশ্মিন্‌ যরময়ং প্রবয্ধতি । 
যূর্ময়ে-খন্ং হোতা, খজ্ময়ে সামময়মূ উদগাতা। স এফ সবশ্তৈ জষ্যৈ 
বিদ্যায়ৈ-আত্মা। এষ উ এব-এতত.-ইন্ধন্ত-আত্মা-ভবতি য এবং বেদ || ৬।। 

অথ-অতঃ দর্বজিতঃ কৌষীতকেস্‌ ত্রীণি-উপাপনানি ভবস্তি । সর্বজিত -হ 
স্ম কৌধীতকির্‌ যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা-আচম্য ব্রিঃ প্রসিচ্য-উদপাত্রম্‌ উদ্যস্তমূ 
আদ্দিতাম্‌ উপতিষ্ঠতে--বর্গোহসি, পাপ.মানং মে বুঙগ.ধি,ইতি | এতত্বা- 
এব-আবৃতা মধ্যে সম্তম-_উদ্র্গোইসিঃ পাপমানং মে-উদ্বৃঙগ.ধি,ইতি | 
এতয়ৈবাবৃতা-অন্তং যস্তং_-সংবর্গোইসি, পাপমানং মে সংবৃঙ্গ.ধি, ইতি। 
তত্‌-যত-অহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি২ সং তত.-বুড্‌ক্কে। তো! এব- 
এবং-বিদ্বান এতয়ৈবাৰৃতা-আদিত্যম্‌ উপতিষ্ঠতে, ষতঅহোরাত্রাভ্যাং পাপৎ 
করোতি সং তত-বৃড্‌কে ॥ ৭ ॥ 


১ এষ্টকম্‌ ( ইষ্টকা-সন্বন্ধী )। 
২ অকরোভ,। 


ই উপনিষৎ-প্রসঙ্গ- 


শুদ্ভৃ্গার বলেন, উকৃথই ব্রহ্ম। তীকে খক্‌রূপে উপাসন। করবে। যিনি 
তা করেন, শ্রেষ্ঠ বলে সর্বভূত তাকে অচ'না করে। তাকে যজ্জঃ রূপে উপাসন। 
করবে। যিনি তা করেন, শ্রেষ্ঠ বলে সর্বভূত তার সঙ্গে যুক্ত হয়। তাকে 
সামরূপে উপাসনা করবে । ধিনি তা করেন, শ্রেষ্ঠ বলে তার উদ্দেশে সম্যক্‌ 
রূপে নত হয় সর্বভূত। তীকে শ্রী রূপে উপাসনা করবে । তাকে যশ রূপে 
উপাপন। করবে । তাকে তেজ রূপে উপাসনা করবে। এই উকৃথ যেমন 
'শস্ত্রপমূহের মধ্যে শ্রীমত২তম, ষশস্থিতম এবং তেজন্িতম। তেমনি যিনি তা 
জানেন তিনিও সর্বভূতের মধ্যে শ্রীমত্তম যশস্িতম এবং তেজদ্িতম হন। 
সেই ষজ্ঞস্বদ্ধী কর্মময় আত্মাকে € আধারকে, যজমানকে ) অধবর্য সংস্কার 
করেন, সেই আত্মাতে যন্র্ময় আত্মাকে বুনে দেন। হোতা যেই যজুর্ময় 
আত্মাতে খন্মপ্স আত্মাকে, এবং উদ্‌্গাতা সেই খঝ্সয়্ আত্মাতে সামময় 
আত্মাকে বুনে দেন। সেই প্রাণই সমন্ত ত্রয়ী-বিদ্যার আত্মা । যিনি 
ত! জানেন, তিনি ইন্দ্রের আত্মা হন ॥ ৬॥ 

এবার সর্বজিৎ কৌধীতকির তিনটি উপাসনা । সর্বজিৎ কৌধীতকি 
যজ্জছোপবীত ধারণ করে, আচমন করে» তিনবার জলপাত্র থেকে জল ছিটিয়ে 
উদীয়মান আদিত্যকে নমস্কার করেন , তুমি বর্গ, আমার পাপ “বর্জন” কর। 
ঠিক এই একইভাবে মাঝ-মাকাশের স্থর্যকে__তুমি উদর্গ, উন্মূল কর আমার 
পাপ। ঠিক এই একই ভাবে অ্তগামী স্থর্ধকে__তুমি সংবর্গ, আমার পাপ 
জন্পূর্ণ বিনাশ কর। এইভাবে সার] দিনে রাতে যে পাপ করেন, তা সম্পূর্ণ 
বিনাশ করেন। এটি জেনে যিনি এই একইভাবে স্থধের উপাসন। করেন, 
তিনিও সারা দিনে রাতে-যে পাপ করেন, তা সম্পূর্ণ বিনাশ করেন ॥ ? ॥ 


২কৌষীতকী [ দ্বিতীয় অধ্যায় ] ২৯ 


অথ মাসি মাসি-অমাবাশ্তায়াং বৃত্তায়াং পশ্চাত্‌ চন্দ্রমসং দৃশ্তমানম্‌ 
উপতিষ্ঠেত-এতয়ৈবাবৃতা, হরিততৃণে প্রত্যস্ততি১__ 
যন্‌ মে স্ুপীমং২ হৃদয়ং দিবি চক্দ্রমসি শ্রিতম্‌। 
তেনামৃতত্বস্তেশানঃ৩ মাইহং পৃত্রম অঘং রুদম্‌ ॥ 

ইতি। ন হছি-অন্মাত, পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতি-ইতি স্থ জাতপুত্রস্ত। অথ- 
অজাতপুত্রস্ত-_-আপ্যায়ন্ব সম্‌ এতু তে, সং তে পয়াংসি সম্‌ উষন্ধ বাজ, 
যম আদিত্য। অংশুমু আপ্যায়য়স্তি, ইতি-এতাস্‌ তিআ্র খচো জপিত্বা, 
মাহম্মাকং প্রাণেন প্রজয়৷ পশুভির্‌ আপ্যায়য়িষ্টাঃ, যোহম্মান্‌ ছেষ্টি যং চ বয়ং 
ছিম্মস্‌ তশ্ত প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্‌ আপ্যায়য়স্ব-ইতি, উন্দ্রীম আবৃতম্‌ 
আবর্তে,-আদিত্যন্ত-আবৃতম্‌ অন্বাবর্তে-ইতি দক্ষিণং বাহুম্‌ অস্বাবর্ততে ॥ ৮ ॥ 

অথ পৌর্ণমাস্তাৎ পুরস্তাত.-চন্দ্রমপং দৃশ্যমানমূ উপতিষ্ঠেত-এতয়! এব 
আবৃতা_সোমো রাজাহসি বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখোহসি প্রজাপতিঃ। ব্রাক্মণস্‌ 
তে-একং মুখং তেন মুখেন রাজ্ঞোইতসি, তেন মুখেন মাম্‌ অন্নাদং কুরু। 
রাজ! তে-একং মুখং, তেন মুখেন বিশোইত্‌পি, তেন মুখেন মাম্‌ অন্নাদ্ং 
কুরু। শ্তেনস্‌ তে-একং মৃখং, তেন মুখেন পক্ষিণোইত.সি, তেন মুখেন মাম্‌ 
অক্নাদং কুরু। অগ্রিঃ-তে-একং মৃখং, তেন-ইমং লোকম্‌ অতসি, তেন 
মুখেন মাম্‌ অক্লাদং কুরু। ত্বয়ি পঞ্চম মুখং, তেন মুখেন সর্বাণি ভূতানি- 
অত.সি, তেন মুখেন মাম্‌ অল্নাদং কুরু। মাইস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুতির্‌ 
অবক্ষেষ্ঠাঃ।8 যোহম্মান্‌ দ্ব্ট, যং চ বয়ং ছিম্মস্ তশ্ত প্রাণেন প্রজয়। 
পণ্ডতিবু অবক্ষীয়ন্ব৫ঃ ইতি, দৈবীম্‌ আবৃতম্‌ আবর্তে-, আদিত্যস্ত-আবুতম্‌ 
অন্বাবর্তে-ইতি দক্ষিণং বাহুম্‌ অন্বাবর্ততে ॥ ৯ ॥ 
অথ সংবেশ্তান জায়ায়ৈ হদয়ম অভিমশেত.-__ 

যত, তে স্পীমে হৃদয়ে হিতম্ড অস্তঃ প্রজাপতৌ । 
মন্যেইহং মাং তদ্‌-বিদ্বাংসং মা ত্বং পৌত্রাম অঘং নিগাঃ ॥ 

ইতি। ন হি অস্তাঃ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতি- ইতি ॥ ১* ॥ 
৯ বা প্রতান্ততি। 

২ সযম্‌। 

৩ মন্যেহহং মাং তদ্দিদ্বাংসম্‌। 

৪ অপক্ষেষ্ঠাঃ। 

€ অপক্ষীয়ন্থ। 

৬ শ্রিতম্‌। 


৩৪ উপনিষতৎ-প্রসঙ্গ 


তারপর প্রত্যেক মাসে অমাবস্তার পর পশ্চিমদিকে দৃশ্যমান চন্দ্রমাকে 
একইভাবে নমস্কার করবে, ছুটি সবৃজ দূর্বা নিক্ষেপ করবে তার উদ্দেশে _. 

আমার যে স্ুুপীম হৃদয় আকাশে চন্দ্রমায় আশ্রিত, 

তার বলে অম্ৃতত্বের অধীশ্বর হয়ে আমি যেন পুত্রশোকে রোদন না করি ।" 
তাঁর সন্তান তাঁর পূর্বে কখনোই প্রয়াত হর না। এ হুল পৃত্রবানের পক্ষে। 
আর যাঁর পুত্র হয় নি, তিনি “আপ্যাপ্িত হও, তোমাতে সমবেত হোক-***, 
“তোমার সমন্ত আপ্যায়নী ধারা ও তেজ সমবেত হোক”, এবং “আদিত্যেরা 
যে-অংশুকে আপ্যাক়িত করেন*_-এই তিনটি খকু জপ করে বলবেন, ষে - 
আমাদের ছ্বেষ করে এবং যাকে আমরা দ্বেষ করি, তাকে আমাদের প্রাণ 
প্রজা ও পশু দিয়ে আপ্যাযক়িত কোরো না। তার প্রাণ প্রজ। ও পশু দিয়ে 
আমাদের আপ্যায়িত কর। আমি ইন্দ্রের আবর্তনে আবর্তন করি, আমি 
আদ্দিত্যের আবর্তনের অন্থবর্তন করি । ব'লে ডান হাতটি ঘোরাবেন ॥ ৮ ॥ 

এবং পৃিমায় পূর্বদিকে দৃণ্তমান চন্দ্রমাকে ঠিক আগের মতই নমস্কার 
করবেন__তুমি রাজা সোম, তুমি বিচক্ষণ পঞ্চমৃখ প্রজাপতি! ব্রাঙ্ষণ তোমার 
একটি মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি রাজাদের ভক্ষণ কর। ই মুখ দিয়ে 
আমাকে অক্না (অন্নাহারী ) কর। রাজা তোমার একটি মুখ। সেই মুখ 
দিয়ে তুমি প্রজাদের ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিবে আমাকে অন্নাদ কর। 
শ্তেন তোমার একটি মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি পাখিদের ভক্ষণ কর। সেই মুখ 
দিয়ে আমাকে অক্লাদ কর। অগ্নি তোমার একটি মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি 
এই জগৎকে ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে আমাকে অন্নাদ কর । তোমার যে 
পঞ্চম মুখ সেই মুখ দিয়ে তুমি সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে, 
আমাকে অক্লাদ কর । আমাদের প্রাণ সন্তান ও পশুদের অবক্ষয়ে অবক্ষীণ 
হোয়ো না। ষে আমাদের দ্বেষ করে এবং আমর! যাকে দ্বেষ করি, তার 
প্রাণ সন্তান ও পশুদের নিয়ে অবক্ষীণ হও। আমি দেবতার আবর্তনে 
আবর্তন করি। আমি আদিত্যের আবর্তনের অন্ুবর্তন করি । ব'লে ডান 
হাতটি ঘোরাবেন ॥ ৯ ॥ 

অনস্তর সংবেশনের আগে পত্বীর হৃদয়ে হাত বোলাবেন-__ 

তোমার নুসীম প্রজাপতি হৃদয়ে যে-অম্বত নিহিত রয়েছে, 

বোধহয় আমি তা জানি, পুত্রজনিত শোক যেন তুমি না পাও। 
সে-মেয়ের সন্তান কখনোই তার পূর্বে প্রয়াত হয় না ॥ ১*॥ 


কৌধীতকী [দ্বিতীয় অধ্যায় ] ৩১, 


অথ প্রোষ্য-আয়ন্‌ পুত্রস্ত মূর্ধানম্‌ অভিজিদ্রেত._ 
অঙ্গাদ্‌ অঙ্গাত, সংভবসি হৃদয়াদ অধিজায়সে । 
আত্মা বৈ পুত্রনামাহসি স জীব শরদঃ শতমূ ॥ ইতি। 

মাম-অস্ত দধাতি-_-অশ্মা ভব, পরশুর্‌ ভব, হিরণ্যম্‌ অস্তৃতং ভব তেজে। 
বৈ পুজ্জনামাহসি, সজীব শরদঃ শতম্‌, ইতি নাম-অস্ত গৃত্রাতি। অথ-এনং 
পরিগৃত্কাতি--যেন প্রজাপতি: প্রজাঃ পর্যগৃহ্াত তদরিষ্ট্ে। তেন ত্বা 
পরিগৃহ্ব'মি-অদৌ-ইতি। অথ-অস্ত দক্ষিণে কর্ণে জপতি-_অশ্মৈপ্রযদ্ধি মঘবন্‌- 
ন্‌খজীধিন্-ন্‌ ইতি, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি, ইতি । সব্যে__মা ছেখাঃ, 
মা ব্যিষ্ঠাঃ, শতং শরদ আয়ুষো জীব৯ পুত্র তে নাক্স মূর্ধানম্‌ অবজিপ্রামি২, 
ইতি ত্রির অন্য মূর্ধানম অবজিদ্রেত্‌৩। গবাং ত্বা হিক্কারেণ-অভিহিষ্করোমি- 
ইতি তরির্‌ অন্ত মূর্ধানম্‌ অভিহিষ্কর্যাত্‌ ॥ ১১॥ 

অথ-অতো দৈবঃ পরিমরঃ। এতত্‌-বৈ ক্রদ্ধ দীপ্যতে, ঘত.-অগ্নিব্‌ 
জলতি । অথ-এতত.অিয়তে যত্‌-ন জলতি। তশ্ত-আদিত্যম্‌ এব তেজে! 
গচ্ছতি, বায়ূং প্রাণঃ। এতত.-বৈ ব্রদ্ধ দীপ্যতে, যত্‌-আদিত্যো! দৃশ্ততে | 
অথ-এতত.ত্রিয়তে যত্‌-ন দৃশ্ততে তন্ত চক্দ্রমসমূ এব তেজো গচ্ছতি, বাসুং 
প্রাণঃ। এতত,-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত.-চন্দ্রম! দৃশ্ততে । অথ-এতত.-অিয়তে 
যত্‌-ন দৃশ্ততে । তশ্ত বিছু/তম্‌ এব তেজো গচ্ছতি বারুং প্রাণঃ। এতত - 
টৈ ব্রঞ্ধ দ্রীপাতে যত.-বিদ্যুত-বিছ্যোততে । অথ-এতত.-ত্রিয়তে যতন 
বি্যোততে । তন্তা দ্রিশ এব তেজ গচ্ছতি, বাযুং প্রাণঃ। তা বৈ-এতাঃ 
সর্বা দেবতা বাযুম্‌ এব প্রবিশ্ত বায়ে মৃত্বা ন মৃচ্ছস্তে, তম্মাত.-এব পুনৰ 
'উদ্দীরতে ইতি-অধিদৈবতম্। অধ-অধ্যাতআম্‌ ॥ ১২॥ 


১ জীবস্ব। 
২ অভিজিভামি। 
৩ অভিজিত্রেত্‌। 


৮০ উপনিষৎ-গ্রসঙ্গ 


ব্আার প্রবাস থেকে ফিরে পুত্রের মস্তক আত্্রাণ করবেন-_ 

প্রতিটি অঙ্গ হতে সম্ভৃত হয়েছ, হৃদয় হতে জন্মেছ। 

পুত্র নামে তৃমি আমারই আত্মা, একশ বছর বেঁচে থাক। 
বলে তার নাম দেন--“পাথর হও, কুঠার হও» জমাট-অটুট সোনা হও। 
পুত্র নামে তুমি হচ্ছ তেজ, তুমি একশ বছর বেঁচে থাক ।” ব'লে তার নাম 
ধরে তাকে জড়িয়ে ধরেন--“যেমন করে প্রজাপতি তার পুত্র্দের জড়িয়ে 
ধরেছিলেন, যাতে তাদের অকল্যাণ ন। হয়, তেমনি করে তোমাকে জড়িয়ে 
ধরছি আমি অমুক ।” তারপর ডান কানে জপ করেন--“হে খজীষী, হে 
মঘবা, একে দাও । হে ইন্দ্র শ্রেষ্ট ধন দাও।* বা কানে--“বংশধার] বিচ্ছিন্ন 
কোরো নাঃ বিচলিত হোয়ে! না। শতাধু হও, পুত্র*$ তোমার নাম ধরে 
আমি মস্তক আত্্রাণ করছি*। বলে তিনবার তার মাথ। শু'কবেন। “বুষের 
হিংকারের দ্বারা তোমাকে হিস্কত করছি'_-বলে তিনবার তার মাথায় 
হিংকার করবেন ॥ ১১ ॥ 

এবার দৈব পরিমর (দেবতাদের পর্ধবসান বা লয়)। অগ্নি যখন জলে, 
তখন এই ব্রদ্ষই তো ঝলেন। যখন জলে না, তখন তিনি মরেন। তার 
তেজ যায় স্থর্ধে, প্রাণ বায়তে। এই ষে দেখ স্থ্য, সে তে এই ক্রদ্ষই ঝলছেন। 
যখন দেখ না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় চাঁদে, প্রাণ বাযুতে। 
এই যে দেখ চাঁদ, সে তো এই ব্রদ্মই ঝলছেন । যখন দেখ না, তখন তিনি 
মরেন। তার তেজ যায় বিদ্যুতে, প্রাণ বায়তে । যখন বিছ্াৎ ঝলসে ওঠে, 
তখন এই ব্রদ্ধই তো ঝলেন। যখন ঝলসায় না, তখন তিনি মরেন। তার 
তেজ যায় দিকে দিকে, প্রাণ বানৃতে। তো এই সমস্ত দেবতা বাম়ুতেই 
প্রবেশ ক'রে, বায়তে মরেও মরেন না, তার থেকেই আবার উঠে আসেন। 
এই হুল দেবতার স্তরে । এবার নিজের মধ্যে ॥ ১২ 


কৌধীতকী [দ্বিতীয় অধ্যায়] ৩৩৫৩, 
ব.বি./উপনিষৎ/৮৬-৩ 


এতত.বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত.শ্বাচা বদতি।  অথ-এতত.-ব্রিয়তে ঘত্‌-ন 
বদতি। তশ্ত চক্ষুরু এব তেজো৷ গচ্ছতি প্রাণৎ প্রাণঃ। এতত্‌-বৈ ব্রন্ধ 
দীপ্যতে যত.-চক্ষৃষা পশ্ততি। অথ-এতত-মরিঘ়তে যত্‌-ন পশ্ঠতি। তন্ত 
শ্রোত্রম্‌ এব তেজো! গচ্ছতি প্রাণং প্রাণঃ । এতত্‌বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত. 
শ্রোত্রেণ শৃণোতি । অধ-এতত-ভ্রিয়তে ষত্‌-ন শৃণোতি। ততস্ত মন এব 
তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণঃ । এতত্‌-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্‌-মনস ধ্যায়তি। 
অধ-এতত.-অিয়্তে ষত্‌-ন ধ্যায়তি। তন্ত প্রাণম্‌ এব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং 
প্রাণঃ। তা এতা সর্বা দেবতাঃ গ্রাণমূ এব প্রবিশ্ঠ প্রাণে মৃত্বা ন মুচ্ছস্তেঃ 
তক্মাত-এব পুনর্‌ উদ্দীরতে। তত্‌*্যত্-ইহ বৈ-এবং বিদ্বাংসমূ উভোৌ 
পর্বতে -অভিপ্রবর্তেক়াতাং দক্ষিণশ্‌ চ-উত্তরশ, চ তুভূর্ধমানৌ, ন হ-এনং 
তৃত্বীয়াতাম্‌। অথথ যে-এনং দ্বিষস্তিঃ যান্চ স্বয়ং দ্বেষ্টি তে-এব-এনং 
পরিসিয়স্তে ॥ ১৩ ॥ 


ত$- * ই ভপনিষং-প্রস্ 


যখন বাগিজিিয়ের সাহায্যে কেউ কথা বলে, তখন এই ত্রদ্মই তো ঝলেন। 
সখন বলে নাঃ তখন; তিনি মরেন। তার তেজ যায় চোখে, প্রাণ প্রাণে। 
এই ব্রদ্ষই তো ঝলেন, যখন চক্ষুরিক্জিয়ের সাহায্যে কেউ দেখে । যখন দেখে 
না, তখন তিনি মরেন। তখন তার তেজ যায় কানে, প্রাণ প্রাণে। এই 
ব্রদ্ষই তো ঝলেন, যখন কর্ণেন্জ্রিয়ের সাহায্যে কেউ শোনে । যখন শোনে 
না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় মনে, প্রাণ প্রাণে । এই ক্রহ্ধই 
তো ঝলেন, ষখন মন দিয়ে কেউ ধ্যান করে। যখন ধ্যান করে না, তখন 
তিনি মরেন। তার তেজ যায় প্রাণে, প্রাণ প্রাণে । তো এই সমস্ত 
€ ইন্জিদ্বাধিষ্ঠাত্রী ) দেবতা প্রাণেই প্রবেশ ক'রে, প্রাণে মরেও মরেন না, তার 
থেকেই আবার উঠে আসেন। এটি ধিনি এখানেই এভাবে জানেন, তাঁকে 
দক্ষিণ এবং উত্তর এই ছুটি পর্বত মিলে চুরমার করার চেষ্টা করলেও চুরমার 
করতে পারে না। বরং যারা তাঁকে দ্বেষ করে এবং তিনি যাদের দ্বেষ করেন, 
তারাই তার চতুর্দিকে মরে ॥ ৯৩॥ 


€কাষীতকী [দ্বিতীয় অধ্যায় ] ক 


অথ-অতে নিঃশ্রেয়সাদানম্‌। সর্বা হ বৈ দেবতা অহৎশ্রেয়সে বিবদ্মানা 
অস্মাত-শরীরাত্‌ উচ্চক্রমুঃ। তত.৯-দারুভূতং শিশ্যে। অথ-এনত.-বাক্‌ 
প্রবিবেশ। তত্‌বাচা বদত-শিশ্তে-এব। অথ-এনত-চক্ষুঃ প্রবিবেশ। 
তত.বাচা-বদতচক্ষৃষা পশ্তুত-শিশ্তে-এব । অথ-এনত.মনঃ প্রবিবেশ । তত 
বাচা বদত-চক্ষৃষা পশ্তত-শ্রোত্রেণ শৃখত-মনসা। ধ্যায়ত্‌-শিশ্তে-এব। অথ- 
এনত, প্রাণঃ প্রবিবেশ। তত্‌ তত এব সমৃত্বস্থৌ। তা বৈ-এতাঃ সর্ব 
দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয্সসং বিদিত্বা প্রাণম্‌ এব প্রজ্ঞাত্মানমূ অভিসভ্ভৃ্ব সহ-এঁব- 
এতৈঃ জর্বৈর্‌ অস্মাত-লোকাত.-উচ্চক্রমুঃ । তে বাযূপ্রতিষ্ঠা আকাশাত্মানঃ 
স্বরু ঈমুঃ। তথো! এব-এবং বিদ্বান্‌ সর্বেষাং ভূতানাং প্রাণমূ এব প্রজ্ঞাত্মানম্‌ 
অভিসম্ভূত্ব সহ-এব-এতৈঃ জর্বৈর্‌ অস্মাত-শরীরাত. উত্ক্রামতি। সবাহ্- 
প্রৃতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্ববু এতি। স তত্‌-ভবতি২ যত্র-এতে দেবাস্‌, তত. 
প্রাপ্য যত্‌-অমবত! দেবাস্‌ তত্‌-অমুতো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥ 


অথ-অতঃ পিতাপুত্রীয়ংঃ সম্প্রদানম্‌ ইতি চ-আচক্ষতে। পিতা পুত্রং 
প্রেষ্যন্ন্‌ আহ্বক্ঘতি। নবৈস্‌ তৃণৈব্‌ অগারং সংস্তীর্ব-, অগ্রিম উপসমাধায়-, 
উদকৃত্তং সপাত্রমু উপনিধায়-, অহতেন বাপস। সংগ্রচ্ছন্নঃ পিতা শেতে । এত্য 
পুত্র উপরিষ্টাত্‌-অভিনিপদ্যতে । ইন্দ্িক্ৈরু ইন্দিঘাণি সংস্পৃশ্তু-অপি৩ বাঁ 
অন্ত-অভিমুধত এব-আনীত। অধ-মন্মৈ সংপ্রষচ্ছতি-_ 





১ তত.-হ শুক্ষম্‌ অগ্রাণত,। 
২ গচ্ছতি। 
৩ অপি বা-অস্মৈ-আসীনায়-অ ভিমুখায়-এব সংপ্রদধ্যাত.। 


৩ _উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


এবার নিঃসন্দেহে-শ্রষ্টত্ব-শ্বীকার ( অথবা, নিঃশ্রেকস-প্রাপ্তি)। সমস্ত 
দেবতা “আমিই শ্রেষ্ঠ এই দাবীতে ঝগড়া করতে করতে এই শরীর থেকে 
বেরিয়ে গেল। শরীরট। কাঠ হয়ে পড়ে রইল । তখন তার মধ্যে প্রবেশ 
করল বাকৃ। তখন শরীরটা বাগিক্ডিয় দিয়ে কথা বলতে লাগল, কিন্তু গুয়েই 
রইল । তখন তার মধ্যে প্রবেশ করল চক্ষ। তাতে সে বাক্‌ দিয়ে কথ! 
কইতে লাগল, চোখ দিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল। তারপর 
প্রবেশ করল শ্রোত্র। তখন সে বাক্‌ দিয়ে কথা কইতে, চোখ দিয়ে দেখতে 
এবং কান দিয়ে শুনতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল। তারপর তাতে প্রবেশ 
করল মন। তখন সে বাক্‌ দিয়ে কথা কইতে, চোখ দিয়ে দেখতে, কান দিয়ে 
শুনতে এবং মন দিয়ে ভাবতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল । তারপর তাতে 
প্রবেশ করল প্রাণ। অমনি সে উঠে দ্রাড়াল । তখন সব (ইন্জিয়- ) দেবতাই 
প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পেরে প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মা বলে সম্মান দিয়ে এদের 
€ ইন্জ্রি়দের ) সবাইকে নিয়ে এই লোক হতে উধের্ধে গমন করলেন। তার! 
- তখন বাযুপ্রতিষ্ঠ এবং আকাশাত্মা হয়ে শ্বর্লোকে গমন করল। এটি বিনি 
জানেন তিনিও সর্বভূতের প্রাণরপী প্রজ্ঞাত্মাকে সম্মান করে এই ইন্জিয়দের 
সকলকে নিয়েই এই শরীর থেকে উৎক্রমণ করেন। তিনি বায়ূপ্রতিষ্ঠ ও 
আকাশাত্মা হয়ে ন্বর্পোকে গমন করেন। তিনি তাই হুন--যেখানে আছেন 
এই ফ্বেবতারা। সেটি পেয়ে দেবতারা ষে-অমুতে অমৃত, তিনিও সেই-অমুতে 
অমৃত হন, যিনি এটি জানেন ॥ ১৪॥ 


এবার পিতাপুত্র-সম্পকিত অনুষ্ঠান, একে সম্প্রদধানও বলে। চলে 
যাওয়ার আগে পিতা পু্জকে ডাকেন। ঘরে নতুন ঘাস বিছিয়ে, তাতে 
অগ্নি স্থাপন করে, সরা-সমেত জলের কলসী রেখে, আনকোরা কাপড় মমড়ি 
ঘিয়ে শুয়ে থাকেন পিতা । পুত্র এসে পিতার শিয়রে ( অথবা সামনে ) 
বসেন । পিতা পুত্রের দ্বিকে মৃখ করে নিজের ইন্জরিয়গুলি দিয়ে তার ইঞ্জিয়- 
গলি স্পর্শ করে তার সামনে বসেন । তারপর তাকে সম্প্রদান করেন-_. 
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বাচং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিত1। 
বাচং তে ময়ি দধে-, ইতি পুন্রঃ। 

প্রাণং মে ত্বয়ি দধানি-+ ইতি পিতা । 
প্রাণৎ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ। 

চক্ষুর্‌ মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা । 
চক্ষ্ষ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ | 

শ্রোত্রং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা। 
শ্রোত্রং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ 

মনে! মে ত্বরি দধানি-, ইতি পিতা। 
মনস্‌ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ। 
অক্সরসান্‌ মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা। 
অক্পরসান্‌ তে ময়ি দধে- ইতি পুতঃ | 
কর্মণি মে ত্বয়ি দধানি-ঃ ইতি পিতা । 
কর্মাণি তে ময়ি দধে-ঃ ইতি পুত্রঃ | 
লুখদুঃখে মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা। 
সুখছুঃখে তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ। 
আনন্দং রতিং প্রজাতিং মে ত্বযি দধানি” ইতি পিতা । . 
আনন্দং রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দখে-১ ইতি পুত্রঃ। 
ইত্যাং মে ত্বরি দধানি-, ইতি পিতা । 
ইত্যাং তে মতি দধে-, ইতি পুত্রঃ। 
খিয়ে মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা । 
ধিয়্স্‌ তে ময্থি দধে-১ ইতি পুত্রঃ । 

প্রজ্ঞাং মে ত্বরি দধানি-, ইতি পিতা । 
প্রজ্ঞাং তে ময়ি দধে-, ইতি পৃত্রঃ | ১ 


পিতা--আমার বাক্‌ তোমাতে রাঁখি। 
পুত্র_-তোমার বাক আমাতে রাখলাম । 
পিতা--আমার প্রাণ তোমাতে রাখি । 
পুত্র--তোমার প্রাণ আমাতে রাখলাম | 
পিতা--আমার চোখ তোমাতে রাখি। 
পুত্র--তোমার চোখ আমাতে রাখলাম । 
পিতা--আমার কান তোমাতে রাখি । 
পুত্র_-তোমার কান আমাতে রাখলাম । 
পিতা--আমার মন তোমাতে রাখি । 
পুত্র-তোমার মন আমাতে রাখলাম । 
পিতা-আমার অকন্পরস তোমাতে রাখি । 
পুত্র-_-তোমার অন্নরস আমাতে রাখলাম। 
পিতা-আমার কর্ম তোমাতে রাখি । 
পুত্র-তোমার কর্ষ আমাতে রাখলাম । 
পিতা--আমার সুখছুঃংখ তোমাতে রাখি। 
পুত্র--তোমার সুখছুঃখ আমাতে রাখলাম। 
পিতা--আমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি তোমাতে রাখি। 
পুত্রতোমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি আমাতে রাখলাম । 
পিতা--আমার গতি তোমাতে রাখি। 
পুত্র--তোমার গতি আমাতে রাখলাম। 
পিতা-আমার ধী তোমাতে রাখি। 

পৃত্র- তোমার ধী আমাতে রাখলাম । 
পিতা-_-আমার প্রজ্ঞা তোমাতে রাখি। 
পুত্র_তোমার প্রজ্ঞা আমাতে রাখলাম । 
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যদি-উ বৈ-উপাভিগদঃ স্তাত্‌, সমাসেন-এব ক্রয়াত্‌, প্রাণান্‌ মে ত্বক্কি 
ফধানি-, ইতি পিতা। প্রাণান্তে ময়ি দখে-, ইতি পুত্রঃ। অথ দক্ষিণা বৃত, 
প্রাকৃ*উপনিক্ামতি | তং পিতা-অন্ুমন্ত্রয়তে, যশো৷ ব্রহ্গবর্চপম্‌ অক্পাস্তং কীতিস্ 
ত্বা জ্ষতাম্‌ ইতি। অথ-ইতরঃ সব্যমূ অনু অংসম্‌ অভ্যবেক্ষতে, পাণিনা- 
অন্তর্বায়, বসনাস্তেন ব' গ্রচ্ছাস্চ, ্বর্গান-লোকান্‌ কামান্‌ আপ্ুুহি" ইতি। অ 
ঘদি- অগদ: স্যাত পুত্রশ্ত-উশ্বর্ষে পিতা বসেত,, পরি বা ব্রজেত্‌। বদ্ধি-উ- 
বৈ প্রয়াত, তথা-এব-এনং সমাপয়েষুর যখা! সমাপত্সিতব্যো ভবতি, যথা! 
সমাপস্বিতব্যো ভবতি ॥ ১৫ | 


ইতি কৌষীতক্যপনিষদি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


ক উপনিষং-প্রসক্ষ 


যদ্দি বেশী কিছু বলতে অপারগ হন, তাহলে সংক্ষেপে ই বলবেন । 
পিতা--আমার প্রাণ তোমাতে রাখি । 
পৃত্র__তোমার প্রাণ আমাতে রাখলাম । 
এরপর পিতাকে প্রদক্ষিণ করে পুত্র পূর্বদিকে চলে যান। পিতা তার 
উদ্দেশে অনুমন্ণ করেন__“যশ ব্রদ্মতেজ ভোজ্য অন্ন ও কীতি তোমাকে সেবা 
করুক।' তখন অন্যজন (পুঝ্) বা-কাধের ওপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখেন 
হাত দিয়ে আড়াল করে অথবা বসন-প্রাস্ত দিয়ে মুখ ঢেকে-_“ন্বর্গলোকসমূহ 
এবং কামনার ধন লাভ কর।, পিতা যদি সেরে ওঠেন, তাহলে পুত্রের 
অধীনে থাকবেন কিংবা পরিব্রাজক হবেন। আর যদি মারা-ই যানঃ তবে 
তেমন করেই তার শেষকৃত্য করবে, ষেমন করে শেষকৃত্য করা! উচিত, যেমন 
করে শেষকৃত্য করা উচিত ॥ ১৫ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাণ্ত 
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ভুভ্ভীক্ম জঞ্ধ্যান্ক 


প্রতর্দনে! হ বৈ দৈবোদাসিব্‌ ইজ্ন্ত প্রিয়ং ধাম-উপজগাম যুদ্ধেন চ 
পৌরুষেণ চ। তং হ- ইন্দ্র উবাচ, প্রতর্দন, বরং তে দদ্ানি-ঃ ইতি। 
স হু-উবাচ প্রতার্নস্, ত্বমু এব মে বুণীঘ, যং ত্বং মন্ুষ্যায় হিততমং 
মন্তসে-, ইতি। তং হ-ইন্দ্র উবাচ, নবৈ বরোহ বরশ্ৈ বুণীতে, ত্বমু এব 
বৃণীঘ ইতি । অবরো বৈ কিল মা৯-, ইতি হু-উবাচ প্রতর্দনঃ | অথো খলৃ- 
ইন্দ্রঃ সত্যাত্‌-এব ন-ইয়ায়। সত্যং হি-ইন্দ্রঃ। তং হ-ইন্ত্র উবাচ, মাম্‌ এব 
বিজানীহি-, এতত.-এব-অহুৎ মন্ুষ্যায় হিততমং মন্তে যত.-মাং বিজনীয়াত. | 
ত্রিশীর্ধাণং ত্ববাষ্্রম অহনম্‌। অরুতখান্‌ যতীন্‌ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাষচ্ছম্‌ ৷ বহুবী: 
সন্ধা অতিক্রম্য দিবি প্রহলাদীয়ান্‌ অতৃণমূ অহম্‌ অস্তরিক্ষে পৌলোমান্, 
পৃথিব্যাং কালকঞ্জান্। তন্ত মে তত্র ন লোম চমামীয়ত। স যোমাং 
বেদ, ন হ বৈ তন্ত কেনচন কর্মণা লোকো মীয়তে, ন স্তেয়েন, ন ভ্রণহতায়া, 
ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন । ন-অন্ত পাপং চক্রুষঃ২ মুখাত.- নীলং ব্যেতি,- 


ইতি ॥১॥ 


১ষে। 
২ চকৃষঃ। 


ভুভীক্ম অধ্যাক্স 


দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও. পৌরুষের দ্বার ইন্দ্রের প্রিয় ধামে 
গিয়েছিলেন। তাকে ইন্দ্র বললেন, প্রতর্দন, তোমায় একটি বর দিতে চাই, 
পছন্দ কর। প্রতর্দন বললেন, আপনিই পছন্দ করে দিন, যা আপনি মাস্থষের 
পক্ষে কল্যাণতম মনে করেন। ইন্দ্র বললেন, বড় কখনো! ছোট-র জন্য বর 
পছন্দ করে না, তুমিই পছন্দ কর। - প্রতর্দন বললেন, “ছোট ? তাই নাকি? 
আচ্ছা । তাহলে রইল আমার বর নেওয়া” ইন্দ্র কিন্ত তাতে সত্য. থেকে 
একচুলও সরলেন না। কেননা সত্যই ইন্জ্র। ইন্জর তাকে বললেন, আমাকেই 
বিশেষভাবে জান। আমাকে জান্গক_এটাই আমি মানুষের পক্ষে 
কল্যাণতম বলে মনে করি । আমি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা (তিন-মাা )-কে 
বধ করেছি, লালমুখে! যতিদের বরু-র মুখে দিয়েছি। বু সন্ধি অতিক্রম 
করে স্বর্গে গ্রহলাদীয়, অস্তরিক্ষে পৌলোম এবং পৃথিবীতে কালকঞ্জ (অন্থর ) 
দের বধ করেছি। তাতে কিন্ত আমার একটি লোমও খনে নি। তাই ষে 
আমাকে জেনেছে, কোন কর্মের দ্বারা তার কোন ( পুণ্য ) লোক নষ্ট হয় না, 
চুরিতে নয়, জ্রণহত্যায় নয়, মাতৃহত্যায় নয়, পিতৃহত্যায় নয়। পাপ করে 
থাকলেও তার মুখের নীলকান্তি চলে যায় না॥ ১॥ 


ওকাবীতকী [তৃতীয় অধ্যায় ] টি 


স. হ-উবাচ, প্রাণোহশ্মি প্রজ্ঞাত্মা। তং মামৃ আমুরু অমৃতম্‌ ইতি- 
উপাস্ন্ব। আহ্বঃ প্রাঃ, প্রাণো বৈ-আযুঃ, প্রাণ এব অমৃতম্‌। যাবত্‌-হি- 
অন্মিন-শরীরে প্রাণে! বসতি, তাবতআম্বঃ। প্রাণেন হি-এব-অমুদ্মিন্-৯ 
লোকে অমৃতত্বম আপ্রোতি, প্রজ্ঞয়া সত্যং জঙ্কষ্টম। স যো মাম আম্বর্‌ 
অমতম ইতি-উপাস্তে, সর্বম্‌ আম়ুর্‌ অশ্মিন লোকে, এত্য-আপ্লোতি অমৃতত্বমূ 
অক্ষিতিং দ্বর্গেলোকে । তত.-হু একে-আছ্ঃ, একভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছস্তি-, 
ইতি। নহি কশ্চন শরুয়াত্‌ জককত্‌-বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং, চক্্ষা 
রূপং, শ্রোত্রেণ শব্বং, মনসা ধ্যানমৃ। একভূয়ং বৈ প্রাণা তৃত্বা-একৈকম্‌ 
এতানি সর্বাণি প্রজ্ঞাপয়স্তি-, ইতি। বাচং বদস্তীং সর্বে প্রাণা অন্গবদস্তি। 
চক্ষুঃ পশ্তত, সর্বে প্রাণ অন্থুপশ্থাস্তি। শ্রোত্রং শৃন্বত্‌ সর্বে প্রাণ অনুশৃথস্তি। 
মনো! ধ্যায়ত, জর্বে প্রাণা অনুধ্যায়স্তি। প্রাণৎ প্রাণস্তং জর্বে প্রাণা 
অন্থপ্রাণস্তি-, ইতি। এবমৃ উ হ-এতত.-ইতি হু-ইন্দ্র উবাচ, অস্তি তৃ-এব, 
গ্রাণানাং নিঃশ্রেরসম্‌, ইতি ॥২॥ 





১ জন্মিন্‌। 
রর উপনিষৎ-্রসঙ্ষ- 


ইন্জ বললেন, আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ। সেই আমাকে অমৃত আহ্ব বলে 
উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়, প্রাণই অম্বত। এই শরীরে 
তক্ষণ প্রাণ বাস করে, ততক্ষণই আয়ু। প্রাণের দ্বারাই লোকে (পা. 
এলোকে) মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। প্রজ্ঞার দ্বারা লাভ করে সত্যসঙ্কল্প। 
ধিনি আমাকে অমৃত আমু বলে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে পূর্ণাস 
এবং ম্বল্লোকে অমৃতত্ব ও অক্ষয়ত্ব লাভ করেন । [ প্রতর্দন বললেন, ] তাই 
তো! কেউ কেউ বলেন যে প্রাণের! ( ইন্ড্রিয়েরা ) সব এক হয়ে যায়। কেউ 
একই সঙ্গে বাক্‌ দিয়ে নামকে, চোখ দিয়ে ূপকে, কান দিয়ে শব্দকে এবং 
মন দিয়ে ভাবনাকে জানাতে পারে না। প্রাণের এক হয়ে এক এক করে 
এগুলিকে জানায় । বাক্‌ যখন বলে, তখন সমস্ত প্রাণেরা ( ইন্দ্রিয়) তার 
সঙ্গে বলে। চোখ যখন দেখে, তখন সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে দেখে। 
কান যখন শোনে, সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে শোনে। মন ঘখন ভাবে, 
সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে ভাবে । (মুখ্য ) প্রাণ যখন দম নেয়, তখন সমস্ত 
প্রাণেরা তার সঙ্গে দম নেয়। হ্যা, তাই (ঠিক বলেছ), ইন্দ্র বললেন, “তবে 
তাদের মধ্যে (মৃখ্য) প্রাণই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ॥ ২॥ 


কৌধীতকী [তৃতীয় অধ্যায় ] ৪৫ 


জীবতি বাগপেতঃঃ মৃকান্‌ হি পশ্যামঃ। জীবতি চক্ষুরপেতঃ, অদ্ধান্‌ হি 
পশ্যামঃ। জীবতি শ্রাত্রাপেত:, বধিরান্‌ ছি পশ্ঠামঃ | জীবতি মনোইপেতঃ, 
বালান্‌ হি পশ্তামঃ। [জীবতি বাহুচ্ছিরে!, জীবতি-উরুচ্ছিন্ন ইতি-এবং হি 
পশ্যাম,ইতি | ] অধ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মাইদং শরীরং পরিগৃস্থ-উদ্থাপয়তি । 
তম্মাদ্‌ এতদ্‌ এব-উকৃথমূ উপাসীত-ইতি। সা-এষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ। যো 
বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা । যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণ: | সহ হি-এতৌ-অস্মিন-শরীরে 
বসতঃ, সহ-উতক্রামতঃ | তন্ত-এযা-এব দৃষ্টির এতদূ বিজ্ঞানম্। যত্র- 
এততপুরুষঃ নুপ্ধঃ স্বপ্রৎ ন কঞ্চন পশ্ততি-অথ-আ্মন্‌ প্রাণে-এব-একধা ভবতি। 
তদ্‌ এনং বাক সর্বেরু নামভিঃ সহ-অপ্যেতি। চক্ষুঃ জর্বে-রূপৈঃ সহ 
অপ্যেতি।  শ্রোত্রং সর্বেঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি | মনঃ সর্বৈর্‌ ধ্যানৈঃ৯ সহ- 
অপ্যেতি | স ষদ। প্রতিবৃধ্যতেঃ ষথা- অগ্নের্‌ জলতঃ সর্বা দিশে৷ বিস্ফ,লিজ। 
বিপ্রতিষ্টেরন্-ন্‌ এবম্‌ এব-এতম্মাদ্‌ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্স্তে, 
প্রাণেভ্যো দেবাঃ দ্েবেভ্যো। লোকাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মাইদং শরীরং 
পরিগৃহ-উত্থাপয়তি। ত্মাদ্‌ এতদূ এব উক্বমূ উপাসীত-ইতি। সা-এষা 
প্রাণে সর্বাপ্তিঃ। যো! বৈ প্রাণঃ সা৷ প্রজ্ঞা । যা বা গ্রজ্ঞা জপ্রাণঃ তন্ত- 
এা-এব সিদ্ধি: এতদ্‌ বিজ্ঞানমূ। যত্রএততপুরুষ আর্তো মরিষ্ন্-ন্‌ 
আবল্ং গ্যেত্য সংমোহং ন্তেতি, তদাহুর্‌ উদক্রমীত-চিভমু। ন শৃণোতি, 
ন পশ্তুতি, ন বাচা বদতি, ন ধ্যায়তি। অথ-অশ্মিন্‌ প্রাণে-এব-একধা ভবতি। 
তদ্‌ এনং বাক্‌ সর্বেরু নামভিঃ সহ-অপ্যেতি | চক্ষুঃ সর্বৈঃরূপৈঃ সহ-অপ্যেতি। 
শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ-অপ্যেতি | মনঃ সরবৈর ধ্যানৈ:৯ সহ-অপ্যেতি। স 
যদ1-অন্মাত-শরীরাদ্‌ উতক্রামতি সহ-এব-এতৈঃ সর্বৈর্‌ উতক্রামতি ॥ ৩॥ 





৪৬. উপনিষধধ প্রসঙ্গ 


বাক্‌ ছাড়াও মানুষ বাঁচে । মৃকদের দেখি তো । চোখ ছাড়াও বাঁচে। 
অন্ধদের দেখি তো৷। কান ছাড়াও বাঁচে । বধিরদের দেখি তো। মন 
ছাড়াও বাঁচে । শিশুদের দেখি তো। [হাত নেই, উরু নেই, তাও তে! 
বেচে আছে, দেখি ]। এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই শরীর পরিগ্রহ করে তাকে 
ওঠান। তাই তাঁকেই উকৃ ব্ূপে উপাসন। করবে । এই হল প্রাণে সব - 
পাওয়া । য৷ প্রাণ তাই প্রজ্ঞ।। যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ । 'এই ছুটি এই শরীরে 
একই সঙ্গে বাস করেঃ একই জঙ্গে উত্ক্রমণ করে। এ-বিষয়ে এই হুল দৃ্রি 
এই হল বিজ্ঞান । যখন মান্য ঘুমিয়ে থাকে, কোনো স্বপ্ন দেখে না, তখন 
সে এই প্রাণের সঙ্গেই এক হয়ে থাকে । তখন বাক সমস্ত নাম নিয়ে এই 
প্রাণে প্রবেশ করে | চোখ সমস্ত রূপ নিয়ে প্রবেশ করে। কান সমস্ত শব্দ নিয়ে 
প্রবেশ করে । মন সমস্ত ভাবন নিয়ে প্রবেশ করে। সে যখন জেগে ওঠে, 
তখন জলস্ত আগুন থেকে যেমন চতুদ্দিকে ফুলকি ওড়ে, তেমনি এই আত্মা 
থেকে প্রাণের (ইন্দ্রিয়েরা) যে যার জায়গায় চলে যায়, প্রাণ থেকে 
দেবতারা, দেবতাদের থেকে লোকসমৃহ ৷ সেই প্রজ্ঞাত্মা গ্রাণই এই শরীর 
পরিগ্রহ করে তাকে ওঠান। সুতরাং তাঁকেই উকৃথরূপে উপাসনা করবে। 
এই হুল প্রাণে সব-পাওয়া। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা । যিনি প্রজ্ঞা তিনিই 
প্রাণ। এই তার সিদ্ধি, এই বিজ্ঞান (তত্ব )। যখন মানুষ আর্ত মুমূষ্ক 
দুর্বল হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন লোকে বলে, চিত্ত উৎক্রমণ করেছে। তখন 
পে শোনে না, দেখে না, কথ] কয় না, ভাবে না। তখন সে প্রাণের সঙ্গে এক 
হয়ে যায়।. তখন বাক্‌ সমস্ত নাম নিযে প্রাণে প্রবেশ করে। চোখ সমস্ত 
রূপ নিয়ে প্রবেশ করে। কান সমস্ত শব্ধ নিয়ে প্রবেশ করে। মন সমস্ত 
ভাবন। নিয়ে প্রবেশ করে। প্রাণ যখন এই শ্রীর থেকে উতত্রমণ করেন, 
তখন এদের সবাইকে নিয়েই উৎক্রমণ করেন ॥ ৩ ॥ 


কৌষীতকী [ তৃতীয় অধ্যায় ] ৪৭. 


বাগ, অন্মাত, সর্বাণি নামানি-অভিবিস্থজতে, বাচা জর্বাণি নামানি- 
আপ্পোতি। প্রাণোহম্মাত, সর্বান্‌ গন্ধান অভিবিস্থজতে, প্রাণেন সর্বান্‌ 
গন্ধান আপ্পোতি। চক্ষুর্‌ অন্মাত, সর্বাণি বূপাণি-অভিবিস্থজতে, চক্ষৃষা সর্বাণি 
বূপাণি-আপ্পোতি। শ্রোত্রম অন্মাত, সর্ধান্‌ শব্দান্‌ অভিবিস্জতে, শ্রোত্রেণ 
সর্বান্শব্ধান আপ্রোতি । মনোহম্মাত, সর্বাণি ধ্যানানি-অভিবিস্জতে, মনসা 
সর্বাণি ধ্যানানি-১আপ্লোতি। সাশএষা প্রাণে সর্বাঞ্ধিঃ। যো বৈ প্রাণঃ সা 
প্রজ্ঞা। যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হি-এতৌ-অন্মিনশরীরে বসতঃ, সহ- 
উতক্রামতঃ। অথ খল যথা-অশ্তৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্বাণি ভূতানি-একং ভবস্তি তদ্‌ 
ব্যাধ্যান্তামঃ ॥ ৪ ॥ 

বাগ এব-অস্তাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদৃঢ়ং, তশ্তৈ নাম পরস্তাত, প্রতিবিহিতা 


ভূতমাত্রা । 
প্রাণ এব-অন্তা:-একমূ্‌ অঙম্‌ উদৃঢ়ং, তন্ত গন্ধ: পরস্তাত, প্রতিবিহিতা 
ভূতমাত্রা। 
চক্ষুরু এব-অস্তাঃ-একম্‌ অঙ্গমূ উদৃঢ়ংঃ তন্ত রূপং পরস্তাত, প্রতিবিহিতা 
ভূতমাত্রা ৷ 
শ্রোন্রম্‌ এব-অন্তা:-একম্‌ অঙম্‌ উদৃঢ়ং, তন্য শব্ধঃ পরস্তাত, প্রতিবিহিতা! 
ভূতমাত্রা। 
জিহবা-এব-অস্যা:-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদৃঢ়ং, তন্ত রস: পরস্তাত, প্রতিবিহিতা! 
ভূতমাত্রা। 
হুস্তোৌ-এব-অস্তাঃ-একম্‌ অঙ্জম্‌ উদৃঢ়ং, তন্ত কর্ম পরস্তাত, প্রতিবিহিতা 
ভূতমাআ | 
শরীরম্‌ এব-অস্তাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদ্ৃঢ়ং, তশ্য সুখদুঃখে পরস্তাত, প্রতিবিহিতা 
ভূতমাআ।। 
উপস্থ এব-অস্তাঃ-একমূ অঙ্গম্‌ উদুঢ়ং, তন্ত-আনন্দো রতিঃ প্রজাতি; 
পরস্তাত, প্রতিবিছিতা৷ ভূতমাত্রা । 
পাদেী-এব-অস্তাঃ-একমূ অঙ্গম্‌ উদুঢ়ং, তয়োবু ইত্যা পরস্তাত, প্রতিবিহিতা 
ভূতমাত্রা । 
মনঃ-এব-অন্তাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদৃঢং, তন্তু ধিয়ঃ কামাঃপরস্তাত, প্রতিবিহিতা 
ভূতমাত্রা ॥ € ॥ 


১ ধ্যাতানি। 
৪৮ . উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


বাক্‌ মৃমূর্ধূর থেকে সমস্ত নাম বার করে দেয় সে বাক্‌ দিয়েই সমস্ত নামকে 
স্পায়। প্রাণ (ভ্রাণেন্দ্রিয় ) তার থেকে সমস্ত গন্ধ বার করে দেয়, সে প্রাণ 
দিয়েই সমস্ত গন্ধকে পায়। চোখ তার থেকে সমস্ত রূপ বার করে দেয়, 
সে চোখ দিয়েই সমস্ত রূপকে পায় । কান তার থেকে সমন্ত শব্দ বার করে 
দেয়, সে কান দিয়েই সমস্ত শব্ধকে পায়। মন তার থেকে সমন্ত ভাবনা বার 
করে দেয়, সে মন দিয়েই সমস্ত ভাবনাকে পায়। এই হুল প্রাণে সব 
পাওয়া । যা প্রাণ তাই প্রজ্ঞা । যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ । এই দুটি এই শরীরে 
একই সঙ্গে 'বাস করে» একই সঙ্গে উতক্রমণ করে। এখন এই প্রজ্ঞাতে 
র্বভূত কি করে এক হয়ে যায়ঃ তা বুঝিয়ে বলছি ॥ ৪ ॥ 
এই প্রজ্ঞারই একটি অঙ্গ বাক্‌ হয়ে ফুটে উঠেছে, নাম হল তার বাইরে 
রক্ষিত ভূতাংশ (বিষয় )। এরই একটি অঙ্গ প্রাণ (দ্রাণ ) হয়ে ফুটে উঠেছে, 
গন্ধ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এ'রই একটি অঙ্গ চোখ হয়ে ফুটে 
উঠেছে, রূপ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ । এরই একটি অজ কান হয়ে 
ফুটে উঠেছে, শব্ধ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এ'রই একটি অঙ্গ জিভ 
হয়ে ফুটে উঠেছে, রস হুল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এ'রই একটি অঙ্গ 
হাত হয়ে ফুটে উঠেছে, কর্ম হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এ'রই একটি 
অঙ্গ শরীর হয়ে ফুটে উঠেছে, সুখ-দুঃখ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। 
এরই একটি অঙ্গ উপস্থ হয়ে ফুটে উঠেছে, আনন্দ রতি ও প্রজাতি হল তার 
বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এ'রই একটি অঙ্গ পা হয়ে ফুটে উঠেছে, গতি হল 
তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এরই একটি অঙ্গ মন হয়ে ফুটে উঠেছে, ধী 
এবং কামনা হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ ॥ ৫ ॥ 


একীষীতকী [ তৃতীয় অধ্যায় ] ৪৯ 
ব. বি./উপনিষৎ!৮৬-৪ 


প্রজ্য়! বাচং সমারুহ্থ বাচা সর্বাণি নামানি-আপ্রোতি। 

প্রজ্ঞয় প্রাণং সমারুহ্থ প্রাণেন সর্বান্‌ গন্ধান আপ্রোতি। 

প্রজয়। চক্ষুঃ সমারুহ চক্ষু! সর্বাণি বূপাণি-আপ্পোতি। 

প্রজ্ঞয়। শ্রোত্রং সমারুহ শ্রোত্রেণ সর্বান্শব্ধান আপ্োতি। 

প্রজ্ঞয়া জিহবা সমারুহা জিহবয়! সর্বান্‌ অন্নরসান্‌ আপ্রোতি। 

গ্রজ্য়! হস্ত সমারুহ্থ হস্তাভ্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি-আপ্লোতি। 

প্রজ্য়া শরীরং সমারুহ্য শরীরেণ স্খছুঃখে আপ্রোতি। 

প্রজন্বা-উপস্থং সমারুহা-উপস্থেন-আনন্দং রতিং প্রজাতিম্‌ আপ্লোতি। 

প্রজ্ঞা পাদো। সমারুহ্য পাাভ্যাং সর্বা ইত্যা আপ্পোতি। 

প্রজ্ঞয়া মনঃ সমারুহ্য মনসা সর্বাণি ধ্যানানি কামান আপ্লোতি ॥ ৬ ॥ 

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ, নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত। অন্যত্র মে মনোইভূছ্‌ 

ইতি-আহ, ন-অহম্‌ এতত.নাম প্রাজ্ঞাসিষম ইতি | ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো 
গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত.। অন্যত্র মে মনোইভূদ্‌ ইতি-আহ, ন-অহম্‌ এতদ্‌ গন্ধং 
প্রাজ্ঞাসিষম্‌ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষুঃ-রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্‌ | অন্যত্র 
মে মনোহভূদু ইতি-আহ, ন-অহম্‌ এতদ্‌ রূপং প্রাজ্ঞাসিষম ইতি । নহি 
প্রজ্ঞাপেতং শ্রাত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত. | অন্যত্র মে মনোইভূদু ইতি- 
আহ্‌, ন-অহমূ এতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষমূ ইতি ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহবা- 
অক্পরসং কঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত.| অন্যত্র মে মনোহভূদ্‌ ইতি-আহ, ন-অহম্‌ এতম্‌ 
অন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষমু ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌো কর্ম কিঞ্চন 
প্রজ্ঞাপয়েয়াতাম্‌। অন্যত্র মে মনোহভূর্দ ইতি-আহ, ন-অহমূ এতত. কর্ম 
প্রাজ্জাসিষম্‌ ইতি | ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখছুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত.। 
অন্যত্র মে মনোহ্ভূদ্‌ ইতি-আহ* ন-অহমূ এতত, স্ুখছুঃখং প্রাজ্ঞাসিষম্‌ ইতি । 
ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং রতিং প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত.! অন্তত্র 
মে মনোহ্ভূদ ইতি-আহ, ন-অহ্ম্‌ এতম্‌ আনন্দং রতিং প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষম্‌ 
ইতি । ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ পাদৌ-ইত্যাং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েয়াতাম্‌ । অন্তর মে- 
মনোহভূদ £ইতি-আহ, ন-অহমৃ এতাম্‌ ইত্যাং প্রাজ্ঞাসিষম ইতি । নহি 
প্রজ্ঞাপেতং মনঃ কিঞ্চন সিধ্যেত,,১ ন প্রজ্ঞাতবাং প্রজ্ঞায়েত ॥ ৭ ॥ 


১ ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেড, | 


চা উপনিষৎ-গ্রসঙ্গ 


মানুষ প্রজ্ঞা দিয়ে বাকে সমাব্ঢ় হয়ে বাক্‌ দিয়ে সব নামকে পায়। 

প্রজ্ঞা! দিয়ে প্রাণে সমারঢ হয়ে প্রাণ দিয়ে সব গন্ধকে পায়। 

প্রজ্ঞা দিয়ে চোখে সমারূঢ় হয়ে চোখ দিয়ে সব বূপকে পায়। 

প্রজ্ঞা দিয়ে কানে সমারূঢ় হয়ে কান দিয়ে সব শব্দকে পায়। 

প্রজ্ঞা দিয়ে জিভে সমারূঢ় হয়ে জিভ দিয়ে সব অক্রসকে পায় । 

প্রজ্ঞা দিয়ে হাতে সমারূঢ় হয়ে হাত দিয়ে সব কর্মকে পায়। 

প্রজ্ঞা দিয়ে শরীরে সমারূঢ় হয়ে শরীর দিয়ে স্থখছুঃখ পায় । 

প্রজ্ঞা দিয়ে উপস্থে সমান হয়ে উপস্থ দিয়ে আনন্দ রতি ও সন্তান পায়" 

প্রজ্ঞা দিয়ে পায়ে সমারূঢ় হয়ে প দিয়ে সব গতি পায়। 

প্রজ্ঞা দিয়ে মনে সমারূঢ় হয়ে মন দিয়ে সব ভাবনা ও কাম্যবস্ত 

পায়। ॥৬॥ 

প্রজ্ঞাবিহীন বাক কোনো নামই জানাতে পারে না। বলে, আমার 
মন অন্াত্র ছিল, আমি এই নামটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন প্রাণ 
কোনো গন্ধই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই 
গঞ্ধট জানতে পারিনি । প্রজ্ঞাবিহীন চোখ কোনো রূপই জানাতে পারে 
না। বলে আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই রূপটি জানতে পারিনি । 
প্রজ্ঞাবিহীন কান কোনো শব্ষই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন 
অন্যত্র ছিল, আমি এই শব্দটি জানতে পারিনি । প্রজ্ঞাবিহীন জিভ. কোনো! 
অন্পরসই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্থাত্র ছিল, আমি এই 
অক্নরসটি জানতে পারিনি ।  প্রজ্ঞাবিহীন হাত কোনো কাজই জানাতে 
পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই কাজটি জানতে 
পারিনি । প্রজ্ঞাবিহীন শরীর কোনো স্ুখছুংখই জানাতে (পারে না। 
বলে, আমার মন অন্তত্র ছিল, আমি এই ন্খছুঃখ জানতে পারিনি। 
প্রজ্ঞাবিহীন উপস্থ কোনে! আনন্দ রতি প্রজাতি জানাতে পারে না। বলে, 
আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এই আনন্দ রতি প্রজাতি জানতে পারিনি। 
প্রজ্ঞাবিহীন পা কোনো! গতিই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন 
অন্যত্র ছিল, আমি এই গতি জানতে পারিনি |  প্রজ্ঞাবিহীন মন বলে কিছু 
হয় না, কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ই সে জানতে পারে না। ॥ ৭ ॥ 


কৌধীতকী [ তৃতীয় অধ্যায় ] রশ 


ন বাচৎ বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বি্যাত্‌ । 
ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত, ভ্রাতারং বিদ্যাত, ৷ 
ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, ভষ্টারং বিদ্যাত. | 
ন শব্ধং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাত্‌ | 
ন অন্নরসং বিজিজ্ঞাসীত, অন্নরদবিজ্ঞাতারং বিদ্ভাত ৷ 
ন কর্ম বিজিজ্ঞাসীত, কর্তারং বিছ্যাত, | 
ন ন্ুখছুঃখে বিজিজ্ঞাসীত, সুখছুখখয়োর্‌ বিজ্ঞাতারং বিদ্যাত্‌ | 
_ ন আনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীত, আনন্দস্ত রতেঃ প্রজাতের্‌ 
বিজ্ঞাতারং বিদ্যাত্‌। 
ন-ইত্যাং বিজিজ্ঞাসীত, এতারং বিদ্যাত,. | 
ন মনো! বিজিজ্ঞাসীত, মস্তারং বিদ্যাত্‌। 
তা বৈ- এতা দশ-এব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞম। দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতমৃ। 
যদ্‌-হি ভূতমাত্রা ন স্থাবু, ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ দ্যুঃ | য্‌ বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্থযরূ, ন 
ভূতমাত্রাঃ স্থযুঃ | ন হি-অন্যতরতে! রূপং কিঞ্চন সিধ্যেত, নো এতত্‌-নানা। 
তদ্‌ ষথা-রথস্ত অরেষু নেমির্‌ অপিতঃ-, নাভৌ-অর1 অপিতাঃ, এবম্‌ এব-এতা 
ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রা্থ-অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ | স এষ প্রাণ 
এব প্রজ্ঞাত্বা-আনন্দঃ-অজর£-অমুতঃ। ন সাধৃনা! কর্মণ! ভূয়ান্‌ ভবতি, নে 
এব-অসাধূনা কনীয়ান। এষ হি-এব সাধৃ কর্ম কারয়তি তং, যম্‌ এত্যো 
লোকেত্য উক্ষিনীষতে । এষ উ এব-অসাধূ কর্ষ কারয়তি তং, যম অধো 
নিনীষতে । এব "লোকপালঃ:। এব লোকাধিপতিঃ। এব সর্বেশঃ।১ স 
মে- আত্মা ইতি বিদ্যাত্‌ । স মে-আত্মা-ইতি বিদ্যাত্‌ ॥ ৮॥ 


ইতি কৌধীতক্যুপনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 


১ লোকেশঃ। সর্বেশ্বরঃ। 
ই উপনিষৎ্-প্রসঙগ 


$ 


বাকৃকে জানতে চেয়ো না, বক্তাকে জান। 

গন্ধকে জানতে চেয়ো নাঃ ভ্রাতাকে জান। 

রূপকে জানতে চেয়ে! না» ভ্রষ্টাকে জান । 

শব্দকে জানতে চেয়ে! না, শ্রোতাকে জান। 

অক্নরসকে জানতে চেয়ে! না, অন্নরসের বিজ্ঞীতা (ভোক্তা )কে জান। 

কর্মকে জানতে চেয়ে নাঁ, কর্তাকে জান। এ 

স্খছুঃংখকে জানতে চেয়ে! না, সুখছুঃখের বিজ্ঞাতাকে জান। 

আনন্দকে রতিকে প্রজাতিকে জানতে চেয়ে? না, আনন্দ-রতি-প্রজাতিরা 

বিজ্ঞাতাকে জান। 

গতিকে জানতে চেয়ে! না, গন্তাকে জান । 

মনকে জানতে চেয়ে! না, মস্তাকে জান | 

এই দশটি ভূত-মাত্রাই হল প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত। আবার এই দশটি প্রজ্ঞামাত্রাই 
হুল ভূতাধিষ্ঠিত। যদ্দি ভূতমাত্রা না থাকত, তবে শ্রজ্ঞামাত্র। থাকত না। যদি 
প্রজ্ঞামাত্রা না থাকত, ভূতমাত্রা থাকত না। এ ছুটির একটির দ্বারা কোনো 
রূপই সম্ভব নয়। আবার এটি নানান্-ও নয়। সে কেমন? না, যেমন রথের 
চাকার বেড়ি শলাকাগুলিতে প্রবিষ্ট, আবার শলাকাগুলি চাকার কেন্দ্রে 
শ্রবিষ্ট, তেমনি এই ভূতমাত্রাগুলি প্রজ্ঞামাত্রায় প্রবিষ্ট, প্রজ্ঞামাত্রাগুলি প্রাণে 
প্রবিষ্ট । এই *প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর অমৃত । ইনি সৎকর্মের দ্বারা 
বড় হন না, অসৎ কর্মের দ্বারা ছোট হন না। যাঁকে ইনি এই সমস্ত লোকের 
চেয়ে বড় করে তুলে ধরতে চান, তাকে দিয়ে ইনিই সৎকর্ম করান। আর 
যাকে অধোগামী করতে চান, তাকে দিয়ে ইনিই অসৎকর্ম করান | ইনি 
লোকপাল। ইনি লোকাধিপতি। ইনি সর্বেশ্বর। তাঁকে আমার আত্ম! 
বলে জানবে । তাঁকে আমার আত্মা বলে জানবে ॥ ৮ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 


কৌধীতকী [তৃতীয় অধ্যায় ] ৫জ 


চুভ্ভুর্থ অগ্যযান্স 


গার্গ্যো হ বৈ বালাকির্‌ অনুচানঃ সংস্পষ্ট আস। পোহবসদূ উশীনরেষু 
জ বশ-মত্ন্তেয্, কুরুপঞ্চালেহ্‌ কাশীবিদেহেহ্- ইতি । স হু- অজাতশক্রং 
কাশ্ম্‌ এত্য-উবাচ, ব্র্ধ তে ব্রবাণি-ইতি। তং হ- উবাচ-অজাতশক্র:, 
সহত্ং দগ্মস্‌ তে-এতস্তাং বাচি। জনকো জনক ইতি বৈ-উ জনা ধাবস্তি, 
ইতি॥১॥ 

স হ-উবাচ বালাকিবৃ, য এব-এয আদিত্যে পুরুষস্‌ তম এব-অহং ব্রদ্ধ+ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররু মা মা-এতন্মিন্‌ সংবাদরিষ্ঠাঃ। 
বৃহত পাগুরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধাংইতি বৈ-অহম এতম্‌ 
উপাসে ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপান্তে, অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাৎ ভূতানাং 
সুর্ধা ভবতি ॥ ২ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকির্‌, ষ এব-এয চন্্রমসি পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহং ব্রহ্গ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররু, মা মা-এতন্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ। 
সামো রাজ! অগ্পন্ত-আত্মাইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাসে- ইতি। সো হু- 
এতম্‌ এবম্‌ উপাস্তে, অন্নস্ত-আত্মা ভবতি ॥ ৩ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকিবু, ষ এব-এষ বিছ্বাতি পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ ব্রন্ধ 
উপাসে-ইতি। তং হু-উবাচ-অজাতশক্ররু মা মা-এতশ্মিন সংবাদরিষ্ঠাঃ। 
সত্যন্ত আত্মাইতি বৈ-অহমৃ এতমৃ উপাসে-ইতি। স যো হু-এতম্‌ এবম্‌ 
উপান্তে, তেজ আত্মা ভবতি ॥ ৪ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকিরু, ষ এব-এষ স্তনযিত্বৌ পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহত ত্রদ্ধ- 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররু, মা! মা-এতশ্মিন সংবাদয়িষ্টাঃ 
শবন্ত- আত্মাইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাপে-ইতি। স যো হ-এতমৃ এবম্‌ 
উপান্তে, শবন্ত-আত্মা ভবতি ॥ ৫ ॥ 


অজাতশক্র-বালাকি-সংবাদ ভ্র. বৃহদারণ্যক ২।১ 
১ ব্রহ্ম কথাটি সর্বত্র নেই। 


৪ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


জজ্ভুর্থ জধ্যাস্স 


গর্গবংশীয় বালাকের পুত্র অধীতবেদ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার বাস 
ছিল উশীনরে । তিনি বশে মতস্তে কুরুপঞ্চালে এবং কাশী-বিদেহেও বাস 
করেছিলেন । তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রর কাছে গিয়ে বললেন, আমি 
আপনাকে ব্রঙ্গ সন্বদ্ধে বলব । অজাতশক্র বললেন, এই কথার জন্যই 
আপনাকে হাজার (গাভী )দেব। লোকে খালি জনক জনক জনক বলে 
ছোটে ॥ ১ ॥ 

বালাকি বললেন, আদ্িত্যে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই ব্রহ্ম বলে 
উপাসন1! করি। অজাতশক্র বললেন, মেল! বকিও না। আমি একে 
বিরাট পাওু-রং সর্বাতীত সর্বভূতের মূর্ধারপে উপাসনা করি। যিনি এ'কে 
এভাবে উপাসন! করেন, তিনি সর্বাতীত এবং জর্বভূতের মূর্ধা হন ॥ ২॥ 

বালাকি বললেন, চন্দ্রমাতে এই যে পুরুষ* আমি তাকেই ব্রহ্ম বলে 
'উপাসন1! করি । অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না। আমি একে 
সোম রাজা অঙ্নের-আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি একে এভাবে 
উপাসনা করেন, তিনি অক্পের আত্মা হন ॥ ৩॥ 

বালাকি বললেন, বিদ্যুতে এই যে পুরুষ আমি তাকেই ব্রহ্ম বলে উপাসন। 
করি। অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না। আমি একে সত্যের 
আত্মা বলে উপাসনা করি । ধিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি 
সত্যের আত্মা হন ॥ ৪॥ ৃ 

বালাকি বললেন, মেবগঞ্জনে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই ব্রন্ধ বলে 
উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, মেল! বকিও না । আমি একে শব্দের 
আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি 
মন্দের আত্মা হন ॥ ৫ ॥ ২ 


একৌষীতকী [ চতুর্থ অধ্যায় ] ৫৫ 


স হ-উবাচ বালাকির্‌, ষ এব-এফ আকাশে১ পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহুম্‌ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররূ, মা মা-এতস্মিন্‌ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। 
পূর্ণম্‌ অপ্রবতি ব্রন্ম-ইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাসে ইতি। স যো হ-এতম্‌ 
এবম্‌ উপাস্তে, পর্ধতে প্রজয়৷ পণ্ুতির্‌ যশসা ব্রহ্ধবর্চসেন স্বর্গেণ লোকেন, 
সর্বম আয়ূর্‌ এতি ॥ ৬ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এষ বায়ৌ পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ উপাসে- 
ইতি। তং হ-উবাচ অজাতশক্ররু, মা মা-এতম্মিন্‌ সংবাদরিষ্টাঃ। ইন্্রো 
বৈকুষঠঃ, অপরাজিতা! সেনা, ইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাসে-ইতি । স যো হ- 
এতম্‌ এবমূ উপাস্তে, জিষ্ণরে হ বৈ-অপরাজিষুণর্‌ অন্যতস্‌ তজ্্যায়ান্‌ 
-ভবতি ॥ ৭ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এষ£-অগ্ৌ পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ উপাসে- 
ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররূ, মা মা-এতস্মিন্‌ সংবাদরিষ্ঠাঃ । বিষাসহিরু 
ইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাদে-ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপান্তে, 
বিষাসহির্‌ বৈ অন্বেষ২ ( অন্থ+এষ ) ভবতি ॥ ৮ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এষ-অপ স্থু পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ উপাদে- 
ইতি। তং হু উবাচ-অজাতশক্রব্‌, মা মা-এতশম্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ। তেজস 
আত্মা-ইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপাস্তে, 
তেজন আত্মা ভবতি। ইতি-অধিদৈবতম্। অথ-অধ্যাত্মম ॥ ৯ ॥ 

স হু-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এষ আদর্শে পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহুম্‌ উপাসে-- 
ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্রর্‌, মা মা-এতশম্মিন সংবাদয়িষ্ট।ঃ। প্রতিরূপ 
ইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপাস্তে, প্রতি- 
রূপো হু-এব-অস্ত প্রজায়াম আজায়তে, ন-অপ্রতিরূপঃ ॥ ১০॥ | 

স হ-উবাচ বালাকির্‌ ষ এব-এষ প্রতিশ্রুত.কায়াং পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্রর্‌, মা মা-এতন্মিন সংবাদরিষ্ঠাঃ। 
দ্বিতীয়োহনপগ ইতি বৈ-অহমৃ এতম্‌ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ 
উপাস্তে, বিন্দতে দ্বিতীয়াদ্‌, দ্বিতীয়বান্‌ ভবতি ॥ ১১ ॥ 


১ পাঠাস্তরে আগ বায়ু* পরে আকাশ। 
২ অন্তেু। 
৬ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


বালাকি বললেন, আকাশে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই উপাসন। করি ।' 
অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না । আমি একে পূর্ণ নিক্ষিয় ব্রহ্ম বলে 
উপাসনা করি। যিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি প্রজা পণ্ড যশ. 
ব্রহ্মতেজ এবং ম্বর্গলোকের দ্বার। পূর্ণ হন, পূর্ণ আমু পান ॥ ৬॥ 

বালাকি বললেন, বায়তে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই উপাসনা করি |; 
অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না । আমি একে ইন্দ্র বৈকৃষ্ঠ অপরাজিতা 
সেনা বলে উপাসন1 করি। যিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি- 
বিজয়ী অপরাজিত ও অন্য সবার থেকে বড় হন ॥ ৭ ॥ 

-বালাকি বললেন, অগ্নিতে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই উপাসনা করি ।; 
অজাতশক্র বললেন, মেল! বকিও না। আমি একে সর্বজয় বলে উপাসনা 
করি। যিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনিও এ'রই মত সর্বজয়ঃ 
হন ॥৮॥ 

বালাকি বললেন, জলে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই উপাসন! করি। 
অজাতশক্র বললেন, মেল! বকিও না। আমি একে তেজের আত্মা বলে 
উপাসনা করি। ঘিনি একে এভাবে উপাসন1 করেন, তিনি তেজের আত্মা 
হন। এই হুল দেবতার স্তরে । এবার নিজের মধ্যে ॥ ৯ ॥ 

-বালাকি বললেন, দর্পণে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। 
অজাতশক্র বললেন, মেল! বকিও না। আমি এঁকে: প্রতিরূপ বলে 
উপাসনা করি । যিনি একে এভাবে উপাসন। করেন, তিনি তার সন্তানের 
মধ্যে বু নিজেরই প্রতিকৃতি হয়ে জন্মান, অ-প্রতিরূতি হয়ে নয় ॥ ১ ॥ 

বালাকি বললেন, প্রতিধ্বনিতে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই উপাসনা 
করি। অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না । আমি একে দ্বিতীয়, অনপ- 
গত ( যে কখনে। চলে যায় না) বলে উপাসন। করি । যিনি একে এভাবে 
উপাসনা! করেন, তিনি তার দ্বিতীয় সত্তা (অর্থাৎ পত্তী ) থেকে সস্তান লাভ. 
করেন এবং দ্বিতীয়-যুক্ত ( অর্থাৎ পুত্রবান্‌ ) হন ॥৯১॥ 


কৌধীতকী [ চতুর্থ অধ্যায় ] ৫৭, 


স হ-উবাচ বালাকির্‌ষ এব-এফ শব্দঃ পুরুষম্‌ অন্বেতি, তম্‌ এব-অহৃম্‌ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্রর্, মা মা- এতশ্মিন সংবাদযিষ্টাঃ। 
অন্থুর ইতি বৈ-অহ্‌ম এতম্‌ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপাস্তে, 
নে। এব স্বয়ং, ন-অন্ত প্রজা পুরা কালাত. সম্মোহম্‌ এতি ॥ ৯২॥ 

স হ-উবাচ বালাকিব্‌ য এব-এষ ছায়সায়াং পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ উপাসে- 
ইতি তং হ-উবাচ-অজাতশক্রর্, মা মা-এতন্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ। মৃত্যুর 
ইতি বৈ-অহুম্‌ এতম্‌ উপাসে-ইতি। স যে হ-এতম্‌ এবম্‌ উপাস্তে, নো এব 
স্বয়ং, ন-অস্ত প্রজা পুরা কালাত, প্রমীয়তে ॥ ১৩॥ 

স হ উবাচ বালাকির্‌ য এব-এষ শরীরে৯ পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ উপাসে- 
ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররূ, মা মা-এতশ্মিন্‌ সংবাদয়িষ্টাঃ। গ্রজাপতির্‌ 
ইতি বৈ-অহম্‌ এতম্‌ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপান্তে, গ্রজায়তে 
গ্রজয়া পশুতিঃ২ ॥ ১৪ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এ প্রাজ্ঞ আত্মা, যেন-এতত, পুরুষঃ, 
সপ্ত; শ্বপ্রেেআচরতি, তম্‌ এব-অহম্‌ উপাসে-ইতি |: তং হ-উবাচ-অজাত- 
-শক্রর্‌ , মা মা-এতম্মিন সংবাদয়িষ্টাঃ। যমো। রাজাইতি বৈ-অহম্‌ উপাসে- 
ইতি। স যো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপাস্তে, সর্বং হ-অন্মৈইদং শোষ্ঠ্যায় 
বম্যতে ॥ ১৫॥ 5 

সহ-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এষ দক্ষিণ্ক্ষন্ও পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহৃম্‌ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্ররু মা মা-এতশ্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ। 
নায়ঃআত্মা+ অগ্নের আত্মা, জ্যোতিষঃ-আত্মাইতি বৈ-অহ্ম্‌ এতম্‌ উপাসে- 
ইতি। স যো হু-এতম্‌ এবম্‌ উপান্তে, এতেষাং সর্বেষাম্‌ আত্মা ভবতি ॥ ১৬ ॥ 

স হ-উবাচ বালাকির্‌, য এব-এষ সব্যেহক্ষন্ত পুরুষস্‌ তম্‌ এব-অহম্‌ 
উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশক্রবু, মা মা-এতম্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ। 
সত্যস্ত-আত্মা, বিদ্যুতঃ-আত্মা, তেজস:-আত্মা-ইতি বৈ-অহ্মূ এতম্‌ উপাসে- 
হতি। সযো হ-এতম্‌ এবম্‌ উপান্তে, এতেষাং জর্বেষাম আত্মা ভবতি- 
ইতি ॥ ১৭॥ 


১ শারীরঃ। 
২ (অতিরিক্ত ) যণসা ব্রহ্গবর্$সেন ন্র্গেণ লৌকেন সর্বম্‌ আযুরেতি। 
৩, ৪ অক্ষিণি। 


২৫৮ উপনিষত-প্রসজ 


বালাকি বললেন, এই যে শব্ধ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলে ( অর্থাৎ শ্বাস- 
প্রশ্বাস), আমি তাকেই উপাসনা করি । অজাতশক্র বললেন, মেল। বকিও 
না। আমি একে অস্থু (প্রাণ ) বলে উপাসনা করি । যিনি একে এভাবে ; 
উপাসনা করেন, তিনি নিজে এবং তার সম্ভানেরা কাল পূর্ণ হওয়ার আগে 
জ্ঞান হারান না ॥ ১২ ॥ 

বালাকি বললেন, ছায়াতে এই ষে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসন! 
করি। অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না। আমি একে মৃত্যু বলে 
উপাসনা করি। যিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি এবং তার 
সন্তানের! অকালে মরেন না ॥ ১৩॥ 

বালাকি বললেন, শরীরে এই যে পুরুষ, আমি তাকেই উপাসন! করি। 
অজাতশক্র বললেন মেল! বকিও না । আমি একে প্রজাপতি বলে উপাসনা 
করি। যিনি একে এভাবে উপাসন! করেন, তিনি প্রজায় ( অর্থাৎ সম্তানে ) 
এবং পণ্ডতে বাড়েন ॥ ১৪ ॥ 

বালাকি বললেন, এই যে প্রাজ্ঞ আত্মা, যাঁর দ্বারা এই পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় 
স্বপ্পে বিচরণ করে, আমি তাকেই উপাসনা করি। অজাতশক্র বললেন, মেল! 
-ঘকিও না। আমি এঁকে যম (নিয়স্তা) রাজা বলে উপাসনা করি । যিনি 
একে এভাবে উপাসনা করেন, তীর শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত 
হয় ॥ ১৫ ॥ 

বালাকি বললেন, ডান চোখে এই যে পুরুষ আমি তাঁকেই উপাসনা! 
করি। অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে নামের আত্মা, 
"অগ্নির আত্মা এবং জ্যোতির আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি একে 
এভাবে উপাসনা করেন, তিনি এদের সবার আত্মা হন ॥ ১৬ ॥ 

বালাকি বললেন, বী-চোখে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা 
ফরি। অজাতশক্র বললেন, মেলা বকিও না। আমি একে সত্যের আত্মা, 
বিদ্যাতের আত্মা এবং তেজের আত্মা বলে উপাসন1 করি। যিনি একে 

এভাবে উপাসন। করেনঃ তিনি এদের সবার আত্মা হন ॥ ১৭ ॥ 
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তত উ হু বালাকিস্‌ তুষীমূ আস। তং হ-উবাচ-অজাতশক্রর, এতাবত.- 
মু বালাক (৩)ই?ইতি। এতাবত্‌-হি* ইতি হ-উবাচ বালাকিঃ। তং 
হ-উবাচ-অজাতশক্রর্‌ মুষা বৈ কিল মাং সংবদিষ্ঠাঃব্রন্ তে ব্রবাণি-ইতি। 
যো! বৈ বালাকে-এতেষাৎ পুরুষাণাং কর্তা, সন্ত বৈ তত. কর্ম, স বৈ বেদিতব্য 
ইতি। ততউ হ বালাকিঃ সমিত্পাণিঃ প্রতিচক্রমে-, উপায়ানি, ইতি। 
তং হ-উবাচ-অজাতশক্রঃ, প্রতিলোমরূপম্‌ এব স্তাত.৯, যত, ক্ষত্রিয়ে। ব্রাঙ্ষণম্‌ 
উপনক্বেত২। এহি, বি-এব ত্বা জপরিষ্যামি-ইতি। তং হ পাণৌ- 
অভিপঞ্ক প্রবত্রাজ। তৌ৷ হ স্ুপ্তং পুরুষম ঈয়তুঃ৩। তং হ-অজাতশক্ররু 
আমন্্রয়াংচক্রে, বৃহত্‌ পাগরবাসঃ সোম রাজন্ন্‌ ইতি। সউহতৃষ্ণীম্‌ 
এব শিশ্তে। তত উ হ-এনং যষ্ট্যা বিচিক্ষেপ। স তত এব সমুত্তস্থৌ। তং 
হ-উবাচ-অজাতশত্র:, ক-এষ এতদ্‌ বালাকে পুরুযোইশয়িষ্ট ? ক-এতদ্‌ 
অভূত,? কুত এত আগাত.? ইতি। তদ্‌ উ হু বালাকির্‌ ন 
বিজজ্ঞো ॥ ১৮ ॥ র 

তং হ-উবাচ-অজাতশক্রব্‌, যত্র-এফ এতদ্‌ বালাকে পুরুযোইশয়িষ্ট» যত্র- 
এতদ্‌ অভূত, যত এত আগাদ ইতি । হিতা নাম হ্ৃদয়স্ত নাড্যে। হৃদয়াত্‌ 
পুরীততম্‌ অভিপ্রতত্বস্তি, যথা সহত্রধা কেশো বিপাটিতস্‌ তাবদূ অগ্যঃ 
পিঙ্গলন্ত-অণিয়! তিষ্স্তি, শুরুস্ত কৃষন্ত পীতস্ত লোহিতস্ত-ইতি। তান তদ। 
ভবতি, যদ সুপ্ত; স্বপ্রং ন কঞ্চন পশ্ততি। অথ-অন্মিন্‌ প্রাণে-এব-একধা 
ভবতি। তথাএনং বাক্‌ সর্বেরু নামভিঃ সহ-অপ্যেতি । চক্ষুঃ সর্বেঃ-রূপৈঃ 
সহ-অপ্যেতি । শ্রোত্রং সর্বেঃ শব্দৈঃ সহ-অপ্যেতি | মনঃ জর্বৈর্‌ ধ্যানৈঃ৪ 
সহ-অপ্যেতি। স যদ! প্রতিবৃধ্যতে, যথা-অগ্নেরু জলতো সর্বা দিশে! 
বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্টেরন-ন্‌ এবম্‌ এব-এতস্মাদ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং 
বিপ্রতিষ্ঠস্তে। প্রাণেভ্যো দেবাঃ। -দ্রেবেভ্যো লোকাঃ। তদ্‌ যথা ক্ষুরঃ 
ক্ষরধানে হিতঃ শ্যাদ, বিশ্বস্তরে! বাঃ বিশ্বস্তরকুলায়ে-, এবম্‌ এব-এ প্রাজ্ঞ 
আত্মা-ইদং শরীরম্‌ আত্মানম্‌ অন্থুপ্রবিষ্ট আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ ॥ ১৯ ॥ 


১ ততমন্টে। 
২ উপনয়েত,। 

৩ আলগাতুঃ । 

৪ ধ্যাতৈঃ। 

« অবোপহিতে! বিশ্বস্তরো বা... 


৬ . উপনিষৎ-প্রসঙ্গ- 


তখন বালাকি চুপ। অজাতশক্র বললেন, কি বালাকি? এই পর্যস্তই ? 
বালাকি বললেন, হ্যা এই পর্যস্তই । অজাতশক্র বললেন, তাহলে মিথ্যেই 
বলেছিলেন, তোমাকে ব্রদ্ম বলব ( অথবা, “তোমাকে ব্রহ্ম বলব* এমন কথা 
আর মিছিমিছি বলবেন না)। তিনি আরে! বললেন, বালাকি, ধিনি এই 
সমস্ত পুরুষের কর্তা এবং এ ( জগৎ) খাঁর কর্ম, তাঁকে তো জানতে হবে। 
তখন বালাকি সমিৎ-হাতে তার কাছে এলেন-_-তোমার্র শিষ্য হতে চাই। 
অজাতশক্র তাকে বললেন, “ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে শিষ্য করবে, সে তো উলটো 
হয়ে যাবে। এস, তোমাকে বিজ্ঞান দ্িই। বলে অজাতশক্র তার হাত 
খরে নিয়ে গেলেন। তারা গেলেন একটি ঘৃমস্ত লোকের কাছে। তাকে 
অজাতশক্র ডাক দিলেন-_হে বিরাট, হে পাওূ-জ্যোতি, হে লোম, হে 
রাজন্। সে সাড়া না, শব্দ না, ঘুমোতেই লাগল । তখন তাকে লাঠি দিয়ে 
খোঁচা মারলেন, সে তক্ষুনি উঠে পড়ল । অজাতশক্র বললেন, বালাকি, 
এই লোকটি কোথায় শুয়েছিল? কোথায় ছিল এ? কোথেকেই বা এল? 
-বালাকি জানতেন না। (বালাকির তা জানা ছিল না) ॥ ১৮॥ 

অজাতশক্র বললেন, বালাকি, এই লোকটি কোথায্ব শুয়েছিল, কোথায় 
ছিল এবং কোথা থেকে এল, শোনো । হিতা নামে হৃদয়ের নাড়ীগুলি হৃদয় 
থেকে হৃদয়বেষ্টনী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে । একটা চুলকে হাজার ভাগে চিরলে 
যেমন হয় ততথানি সুক্ম সেইসব নাড়ী পিঙ্জল সাদা কালে হলুদ এবং 
লালের অতিস্ক্্ম অথুতে পরিপূর্ণ আছে। সেইখানে থাকে পুরুষ, যখন সে 
ঘুমোয় কোনো স্বপ্র না দেখে । তখন সে এই প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যায়। 
তখন বাক্‌ সমস্ত নামকে নিয়ে তার মধ্যে ঢোকে । চোখ সমন্ত বূপ নিয়ে 
ঢোকে। কান সমস্ত শব্দ নিয়ে ঢোকে । মন সমস্ত ভাবন! নিয়ে ঢোকে। 
সে যখন জাগে, তখন জলস্ত আগুন থেকে যেমন চতুর্দিকে ফুলকি ওড়ে, 
তেমনি এই আত্মা থেকে প্রাণের! (€ -ইন্ট্রিয়েরা ) যে যার জায়গায় চলে 
যায়ঃ প্রাণ থেকে দেবতারা, দেবতাদের থেকে লোকসমৃহ। সে কেমন? 
না, ক্ষুর যেমন থাকে ক্ষুরের খাপে, আগুন যেমন আগুনের ঘরে, তেমনি 
প্রা্জ আত্ম এই শরীর-আত্মাম্ম প্রতিটি লোম প্রতিটি নোখ পর্যস্ত ঢুকে 
বয়েছে ॥১৯॥ 
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_তম্‌ এতম্‌ আত্মানম্‌ এতে-আত্মান:-অন্ববস্তাত্তে, যথা শ্রেষ্ঠিনং ম্বাঃ। তদ্‌ 
যথ। শ্রেচঠী স্বৈর্‌ তূঙ.ক্তে, যথ। বা স্বাঃ শ্রেষ্টিনং তুঞ্স্তি-এবম্‌ এব-এষ প্রজ্ঞাত্মা- 
এতৈর্‌ আত্মভির্‌ ভূঙক্ে। এবম্‌ এব-এতে-আত্মান:-এতম্‌ আত্মানং 
ভূঞ্জস্তি। স যাবত-হ বৈ-ইন্দ্র এতম্‌ আত্মানং ন বিজজ্ঞে, তাবদ্‌ এনম্‌ 
অন্ুরা অভিবভূবৃঃ । স যদ। বিজজ্ঞে-, অথ হত্বা-অস্থ্রান্‌ বিজিত্য, সর্বেষাং 
চ দেবানাং সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্ৈষ্ট্যং স্বারাজ্যম আধিপত্যং পর্যৈত.। 
তথা-উ এব-এবং বিদ্বান জর্বান্‌ পাপ্রনো২পহত্য সর্বেষাং চ ভূতানাং শৈষ্ঠ্যং 
স্বারাজ্যম আধিপত্যং পর্ধেতিঃ য এবং বেদ, ষ এবং বেদ ॥ ২*।। 


ইতি কৌধীতক্যুপনিষদ্দি চতুর্থোহধ্যায়ঃ 
ইতি কৌষীতক্যুপনিষভ, জমাণ্ড। 


৬২ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


এই (প্রাজ্ঞ) আত্মার ওপর নির্ভর করে আছে এই সমস্ত আত্মারা 
(অর্থাৎ ইন্দ্রিক্ষেরা), যেমন কুলশ্রেষ্ঠের ওপর নির্ভর ফরে থাকে সমস্ত 
আত্মীয়-স্বজন । কুলশ্রে্ঠ যেমন আত্মীয়দের সঙ্গে ভোজন করেন, এবং 
আত্মীয়রা যেমন কুলশ্রেষ্ঠের (অল্প ) ভোজন করে, তেমন এই গ্রজ্ঞাত্মা এই 
সমস্ত আত্মার্দের ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্দের ) সঙ্গে (বিষয়) ভোগ করেন, এবং 
এইসব আত্মার! এই প্রজ্ঞাত্মার ( বিষয়কেই ) ভোগ করে । যতদিন ন! ইন্দ্র 
এই আত্মাকে জেনেছিলেন, ততদ্দিন অন্ুরেরা তাকে হারিয়ে দিয়েছে । 
যখন তিনি জানলেন, তখন অস্থরদ্দের মেরে, জয় করে সমস্ত দেবতা ও 
সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য এবং আধিপত্য পেলেন । তেমনি ধিনি 
এঁকে এমন করে জানেন, তিনি সমস্ত পাপ ধ্বংস করে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বারাজ্য এবং আধিপত্য পান যিনি এমন করে জানেন, ধিনি এমন. 
করে জানেন ॥২*॥ / 


চতুর্থ অধ্যায় সমাঞ্চ 
কৌধীতকী-উপনিষদ্‌ সমাণ্ 


কৌধীতকী [ চতুর্থ অধ্যাক়্ ] ৬৩ 


ভাষ্য 


বৈদিক সাহিত্যে শাধাভেদ ছিল। প্রত্যেক শাখার নিজন্ব সংহিতা! 
ব্রাহ্মণ ইত্যাদি থাকা উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ-নিয়মের ব্যতিক্রম 
চোখে পড়ে। 

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ_-এই তিনটি ভাগ ব্রাঙ্গণ-সাহিত্যের | 
যেমন খগবেদের এতরেয়-ব্রাহ্গণ এতরেয়ারণ্যক এতরেয়োপনিষদ্‌। কিন্তু 
কৌধষীতকী উপনিষদের বেলায় এরকম কোন পরম্পরা নাই । এটি শাংখাক্ধন 
আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। শাংখায়ন-ত্রাঙ্দণ শাংখায়ন-আরণ্যক আর 

ংখায়ন-উপনিষদের পরিবর্তে পাই কৌষীতকী উপনিষৎ। 

কৌষীতকি কহোল ছিলেন শাংখায়নের আচার্য। এ উপনিষৎ তার 
নামেই প্রচলিত । এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্যতম প্রবক্তা তিনিই । 

কৌধীতকী উপনিষদের নানা পাঠভেদ আছে এবং অধিকাংশ সংস্করণই 
ভূলে ভরা। প্রকরণ মিলিয়ে শুদ্ধ পাঠ ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন । 
-শঙ্করাচার্ধ এটির ভাষ্য করে যান নি। এর প্রখ্যাত ভাষ্যকার শঙ্করারণ্য । 

উপনিষদ্টিতে চারটি অধ্যায়। প্রতিপাদ্য বিষয়--দেবযান পিতৃযান 
প্রাণবিদ্যা এবং আত্মবিছ্যা 

প্রথম অধ্যায়ে চিত্র গাঙ্গ্যায়নি কথিত ব্রন্মবিদ্ভার নাম পর্যংক বিদ্যা । 
এই প্রসঙজে একটি কাহিনী আছে। একটু অদল-ব্ল করে সেটি ছান্দোগ্য 
 (5/৩-১*) এবং বুহদারণ্যক (৬/২) ছুটি উপন্নিষদেই দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু এ ছুই উপনিষদেই রাজার নাম প্রবাহণ জৈবলি। 

আরুণি ও শ্বেতফেতুকে আমর! ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়েও পাই। 
আরুণি সেখানে ব্রহ্মবিৎ্, তবে দেবধান পিতৃযানের উল্লেখ সেখানে নাই । 
-মৃত্যুবিজ্ঞান সম্পর্কে আরুণি সংক্ষিপ্ত একট! বিবৃতি দিয়েছেন, প্রবাহুণ বা 
চিত্রের বিবরণীর মত তা বিস্তৃত ও স্পষ্ট নয়। মনে হয় আরুণি কোনও 
ক্ষত্রিয় রাজার কাছ হতেই দ্েবযান পিতৃষানের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 


৬৪ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


কেউ বলেন তিনি প্রবাহুণ জৈবলি, কেউ বলেন তিনি চিত্ত গাঙ্যায়নি। 
“আধুনিক পণ্ডিতর! এ থেকে উপনিষদে ক্ষত্রিয়গ্রভাবের কথা তুলেছেন! 

কথার স্ুত্রটা অবশ্য প্রবাহণের একটি উক্তিতেই পাওয়া_“ন প্রাক্‌ ত্বত্তঃ 
পুর! বিদ্যা ব্রাহ্মণান্‌ গচ্ছতি' | বৃহদারণ্যকে কিন্তু রাজার এমন দর্সিত ভাব 
নাই। যাই হোক, মনে হয় এ কেবল কাহিনীভে একটু রং ফলানে!। 
'আসলে পিতৃযান-দেবযান-তত্ব বু প্রাচীন। ব্রাক্ষণরাও তা জানতেন। 
বৃহদারণ্যকে প্রবাহণ নিজেই শ্বেতকেতুকে বলছেন, “আমরা খধির বচন 
খুনেছি'। সংহিতা হতে “ছে ক্রতী, ( ১০1৮৮।১৫ ) মন্ত্রটর উল্লেখ করেছেন 
তিনি। [ বেদ মীমাংসা পৃঃ ১৫ টা. ২৯-৩০, পৃঃ ১৪* টা ১৯৮, ২১০) পৃঃ 
১৪৩ টী ২০৩ ভ্রষ্টব্য ]। 


স্ভাষ * ৬৫ 
ৰ. বি./উপনিযৎ/৮৬-৫ 


অ্রঞ্খসম জশ্যাস্ম 


১/১॥ লোক বলতে চেতনার ভূমি এবং অন্যতম বলায় তিনটি পঞ্ধ 
স্থচিত হচ্ছে। জায়ম্ব অিয়ন্ব ইতি তৃতীয়ৎ স্থানম্-_ক্ষুত্র প্রাণীরা কেবল, 
আবন্তিত হয়, তাদের বিদ্যার অধিকার নাই। মন্ুযত্ব মুমুক্ষ্ত্ব এবং মহা- 
পুরুষসংশ্রয়, শঙ্কর বলেছেন এ তিনটিই ছুর্লভ প্রাপ্ি। মানুষ হয়ে জ্মালে 
তবে বিদ্াভীপ্মা জাগতে পারে। অবশ্য সে অবস্থাতেও চাতি ঘটে এবং 
এইটাই দ্বিতীয় স্থান বা পথ। মান্য তখন ওখানে গিয়েও আবার এখানে 
ফিরে আসে । লৌকিক ভাষায় তার পুনর্জন্ম হয়। এই পিতৃযান | 
আলোর অস্থভব মৃত্যুর পরে তারাও পায় কিন্ত সে আলো ক্ষয়িষুঃ। এই 
হল চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমী। লোক-সংস্থানে ভূঃ তৃবঃ স্বর্‌ তিনটির উল্লেখ রয়েছে। 
উজ্জল মনোলোকই স্বরু। মৃত্যুর পর এই আভাম্বরতার বোধ জাগলেও 
অবিদ্ধান আবার ফিরে আসে সংসারে । একেই বল হয়েছে সংস্যতি। 
আর এগিয়ে যাওয়াটা প্রেতি। কে যেন আমায় পিছন থেকে ঠেলছে 
অগ্রাভিযানের পথে । কে আর? ঠেলছেন জাতবেদ। অগ্নি স্বয়ং | প্রেতির 
পরিণামে যে আর ফিরল না সংসারে তারই উৎক্রান্তি বা দেবযানে গতি। 
এইটাই অন্যতম লোক। 

আরুণি শ্বেতকেতুর মুখে চিত্রের প্রশ্ন শুনে বললেন, এ তো আমিও 
জানি না। চল, আমর! বিদ্যা আহরণ করে আনি তার কাছ থেকে। 

আরুণি বেদাচার্ধ হয়েও নিরভিমান | বিছ্যা্ধার মতই সমিৎপাণি হয়ে 
উপস্থিত হলেন ক্ষত্রিয় রাজার সভায়। সাদরে তাকে অভ্যর্থন| জানিয়ে' 
চিত্র বললেন, আপনি ব্রক্মগ্রাহী-_ব্রন্ধকে গ্রহণ করতে সত্যই উৎসুক বটে। 
এরপর তত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তার] 

১/২ ॥ যে বৈ কে চ-_যে কেউ, যে কোন প্রাণীই হোক না কেন, এই 
লোক হতে প্ররয়্াণের পর সে চন্দ্রমায় যায়। প্রযস্তি ক্রিয়াটি প্রেতির 
সমধাতুজ--প্র+ +/ই+অস্তি। মৃত্যু ও সমাধি এক পর্যায়ে পড়ে, 
উপনিষদ্দে এ ধরণের কথা আছে। নিজ্র্রা ম্তত্যু ও সমাধি-_-তিনটিই যোগীর 


৬৬ - উপনিষৎগ্রসঙ্গ 


কাছে চেতনার সংহরণ মাত্র। জজ্ঞান মৃত্যুই বৈবন্বত বা জ্যোতির্ময় । 
ঘুমেও সহজ মনোলয়ের অবস্থা এসে যায়। সজাগ থেকে এমনি ভাবে 
মনকে প্রাণে লয় করে দ্রিলেই বলা যায় «নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ| বুহপারণ্যক 
উপনিষদে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে এই রহস্তের কথাই বলেছেন। নুসুপ্তির 
বিজ্ঞান জানলেই মৃত্যু হয় প্রেতি--এগিয়ে চলা» চেতনার উত্তরণ। তখন 
এমধাতুর অর্থ নিবে যাওয়া নয়, জলে ওঠা। মৃত্যু তখন জ্যোতির্ময় 
একটা বিস্ফারণ বা প্রদ্যোত। 

নুযপ্তিতে আমরা প্রতিদিনই সেই বৃহজ্জ্যোতিকে ছুয়ে আপি । উপনিষদ 
তাই বলা হচ্ছে প্রাণ অহরহ ব্রন্মে নিয়ে ষাচ্ছে। এ একট! সাধারণ ব্যাপার । 

আলো! যখন অনেকখানি জায়গ1 জুড়ে ছড়িয়ে যায় তখন তার জ্যোতি হয় 
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। সংহরণে সেই আলোকরশ্মি পু্জীরুত হয়ে প্রভাম্বর 
জ্যোতিধিস্বর্ূপে জলে ওঠে । তখন অস্তরে আপনিই প্রশ্ন ওঠে__কে তুমি? 
জীবহৃদয়ে শাশ্বতকাল ধ্বনিত হয়ে চলেছে এ-প্রশ্ন। বল বাহুল্য যে, চেতন! 
অস্তরাবৃত্ত হলে তবেই এপ্রশ্ন জাগে । বহির্মৃখ চেতনায় এ প্রশ্ন জাগে না। 
অবশ্য কথ! হুল প্রত্যাহার চেতনার ধর্ম। আজ হোক কাল হোক একদিন 
গুটিয়ে সে আসবেই । তখন ওই প্রশ্নও উঠবে । যাঁর জীবনে যার চিত্তে 
এ-প্রশ্শ জাগেনি, অস্তকালে তার হৃদয়েও এপ্রশ্ন ধবনিত হয়। এ-উপনিষদে 
দেইটিই চন্দ্রমার বা আভাম্বর মনোলোকের প্রশ্ন । 

পুরুষ-স্থৃক্তে আছে বিরাট পুরুষের মনই চন্ত্রমা। জ্যোতির্ময় চেতনার 
তিনটি প্রতীক খধিরা গ্রহণ করেছিলেন । এক পাথিব অগ্নি, অরণিমস্থনে তা 
জলে ওঠে । অর্থাৎ পাধিব চেতন! সেখানে সব চেয়ে প্রচ্ছন্ন বা নিগৃহিত। 
এরপর আছেন চন্দ্রমা, তার হ্বাস-বৃদ্ধি রয়েছে, কলায় কলায় তা বাড়ে ব। 
কমে। প্রাকৃত মনও এমনই । তৈত্তিরীয়ে আছে, ব্রঙ্গকে যে জানে না 
অথবা যে জানে চেতনার সংহরণে বা মৃত্যুতে তার! উভয়েই ব্রদ্ষে যায়। 
এ-উপনিষদদে তাকেই বল! হয়েছে চন্দ্রলোকে যাওয়া । উপনিষদে প্রেত্য 
একটি বন্ুপ্রযুক্ত শব্₹-_অর্থ, এগিয়ে যাওয়া । অগ্রগতি প্রাণের ধর্ম। এ-গতি 
ব্যাহত হয় মৃত্যুতে । অবিদ্ধানও মৃত্যুর পর জ্যোতির্ময় লোকে যায়। কিন্তু 
সেখান হতে আবার সে ফিরেও আসে । চেতনার এ-উত্তরণ খকৃসংহিতায় 
প্রেতি। অগ্নি তার প্রবর্তক বা নেতা । তাই তার এক সংজ্ঞা প্রেতীষণি” । 

বিদ্বানের বেলায় *প্রেতি” লোকোত্বরে উত্তীর্ণ হওয়া! । তার অন্গভব 
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ভন্ত্রমীর মত ক্রমক্ষীয়মাণ জ্যোতিশ্চেতনা! নয়। এইখানেই পাই আদিত্য 
ভাবনা । আদিত্যজ্যোতি অক্ষীয়মাণ | 

এর মধ্যে একটা কথা আছে। প্রাকৃত মনের প্রতীক যে-চন্দ্রমা, তার 
স্বাস-বৃদ্ধি আছে নিশ্চয় । কিন্তু বিদ্বানের মন? যে-মন দিব্য? প্রাচীনের! 
তাই ছুটি চন্দ্রমার কথ! বলতেন। একটি আদিত্যের এপারে আরেকটি 
আদিত্যের ওপারে (বৃ. আ. উপনিষদ দ্র.) এই দ্বিতীয় চন্দ্রমাই তন্ত্রের 
ষোড়শী নিত্যকলা। স্থর্ষেরও উদয়ান্ত আছে, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন আছে। 
কিন্তু এই চন্দ্রমার তা-ও নাই। 

চিত্র বলছেন প্রাণৈঃ পুর্বপক্ষ আপ্যায়তে। 

প্রাণও ার্দের মত কলায় কলায় বাড়ে। তন্ত্রের কুমারীপৃজ৷ তাই শিশু 
সোমকল। বা উপচীয়মান প্রাণশক্তিরই আপ্যায়ন । বৈষ্ণবের চন্দ্রাবলী চাদের 
পঞ্চদশকলারই প্রতীক। শ্রীমতী ফোড়শী নিত্যা। পূর্ব বা শুরুপক্ষে প্রাণের 
স্কূত্তি এবং পুর্ণতা ঘটে। আপ্যায়তে ফাঁপিয়ে তোলে। আমার প্রাণ 
চন্দ্রের পূর্বপক্ষকে আপৃরিত করে__অর্থাৎ ব্যষ্টিপ্রাণ যেন লয় হল চন্দ্র শ্মিতে, 
এমনি এক দৃষ্টিভ্গি। এটি আহুতির, আত্মোৎসর্গের ভাব। যে-ভাব নিয়ে 
দেহের অগ্নি-সৎকারকে বল? হয় অস্ত্যোষ্টি, শেষ আহুতি--এ তাই। 

গীতায় অচিঃপথপ্রসঙ্গে দিবা শুরুপক্ষ ইত্যাদি ক্রমবণিত হয়েছে__-এটি 
খ্বেবযান। পরে এ সম্পর্কে আরও বিশদ করে বলা হবে। কিন্তু “প্রেত” 
যদ্দি কৃষ্ণপক্ষের আওতায় পড়ে তাহলে সে আবার এই মর্ত্যে ফিরে আসে । 
এ-ই পিতৃষান। প্রজনয়তি চন্দ্রমা তাকে ফিরে পাঠান । 

চক্্রমা যে স্বর্গলোকের দ্বার এখানে পে কথ] স্পষ্টই বলা হয়েছে। 
স্বর্গলৌোক এখানে ব্রদ্ষলোক। উপনিষদ্দে লোকদ্বারের কথ। আছে, আছে 
বিবৃতি ও নান্দন দুবারের কথা। চন্দ্রমা এখানে যেন সেই স্থর্ঘধারের (মুণ্ডক 
১/২|৫ )দ্বারী। ব 

যঃ তং প্রত্যাহু যে তার প্রশ্নের যথাষথ উত্তর দিতে পারে। এই 
প্রশ্নোত্তর জীবহবদয়ে চলছেই । তন্ত্র বলছেন, “সোহহং-হংসংপদেনৈব জীবো। 
জপতি সর্বদ1। কিন্তু এ-অজপা জপ সন্বদ্ধে অবিদ্বানের কোন জ্ঞান নাই। 
নিজের অজানিতে তীর হৃদয়ে 'কে আমি? এ প্রশ্সের উত্তর অনাহত ধ্বনিতে 
নিত্য ছন্দিত হয়ে চলেছে। বিদ্বান এ-তত্ব জানেন। মৃত্যুর পরও যাঁর 
সেই তত্বজ্ঞান অট,ট থাকে তিনিই চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন। চন্দ্রম] 
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তখন সেই বিদ্বানকে অতিজ্জতে | +/ স্থজ.__1616899, ০৪09০ (০ 10৬ 
মুক্ত করা, প্রবাহিত করা। বিদ্বান এজগতের সংস্যতি হতে মুক্তি পেয়ে তার 
ঘ্বারা দেবযান পথে প্রেরিত হুন। তাকে বা তার প্রাণশোতকে চন্দ্রমা 
উধ্ধপরিণামের পথে, লোকোত্বরের পথে বইয়ে দেন। আর যে ওই শাশ্বত 
প্রশ্নের উত্তর জানে না, সে বুষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে এখানে | অর্থাৎ সংসারে, 
পুনর্জন্ম হয় তার । 

বর্ষায় প্রাণ ও জীবশক্তির পুষ্টি ঘটে এ নিত্য প্রত্যক্ষ । তখন অপ শক্তির 
্রিয়া পূর্ণমাত্রায় চলে । তার পিছনে তেজ বা চন্দ্রমার ক্রিয়াকারিতা। জড়, 
(পৃথিবী) নিষিক্ত হন অপ.শক্তিতে। চন্দ্রমা-নিঃস্থত প্রাণ বিদ্যান্সয় করে 
তাকে । আরও বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে পৃথিবী হতে রদ আহরণ করে, 
স্্ররশ্বি সেই রসকে সৌরশক্তিতে অভিষিঞ্চিত করে। সে-রস প্রাণময় 
অপ.রূপে বর্ধায় ঝরে পড়ে। আদিত্য হতেই সেরেতঃ বা প্রাণসংবেগ 
আভূত হয়, এ-কথা। একট, পরেই বলা হয়েছে । রি 

জীবজন্মের পর্যায়টি বেশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিবৃত করা হয়েছে, 
এখানে । তবে কিন! ক্ষুপ্্র প্রাণী হতে শুরু করে ক্রমে জলচর খেচর ও ভূচর 
প্রাণীর উল্লেখ থাকলেও এ কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের (2$০19৫1০০ (1)০০79) 
পোষকতা করছে না কিছু । কর্ম ও বিছ্যান্ুযায়ী জীব এর যে কোনও বর্গে 
জাত হতে পারে-__বক্তার বলার উদ্দেশ্ত এই-ই | কর্ম অর্থাৎ তপস্তা, এবং 
বিষ্া! অর্থাৎ সত্যোপলব্ধির বল থাকলে সে বারবার মন্থুষাজন্ম নিয়ে অবশেষে, 
আবারও একদিন চন্দ্রলোকে গিয়ে সেই মহাপ্রঙ্জের সন্তবখীন হবে, কোহসি ? 

এখানে “বিচক্ষণাত. রেত আভূৃতম্” বা “বিচক্ষণাত. পঞ্চদশাৎ প্রস্থতাৎ, 
রেত আভূৃতম্‌ পিত্রযাবতঃ' দুই রকম অন্বয়ই হতে পারে। 

মরণোত্তর প্রশ্জ্ের উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্বান তীর প্রশ্নকর্তাকে সপ্ধোধন 
করলেন খতবঃ। কালের- প্রাচীন পরিভাষা! ছিল খতু। খকুলংহিতায় 
দ্বেবযানের সঙ্গে খতু বা কালের উল্লেখ রয়েছে । দেবযানের পথে চলতে 
হলে কাল বৃঝে চলতে হয়। আর, সে-পথের পরম লক্ষ্য আদিত্য । 
আদিত্যই দ্বাদশ মাস বা ছয় খতু-সমস্থিত সংবৎসর। সংবৎ্সর সম্বন্ধে 
সচেতনতা বা কালের একটি পুর্ণমানের জ্ঞান জাগাই খতুচক্র-জ্ঞান। ধিনি 
সম্যক্‌ প্রতিবৃদ্ধ, তিনি চক্রবর্তী। কালাতীত হয়ে তিনি অছোরাত্রির 
আবর্তন, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নে খতুর আবর্তন দেখে চলেন। স্মৃতরাং 
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এ-উপনিষদদে খতবঃ, এই সন্বোৌধনের অর্থ, হে সংবৎসর হে আদিত্য 
€আধুনিক ভাষায় হে মহাকাল)। চন্ত্রমার প্রশ্নের উত্তরে বিদ্বান 
আদিত্যকেই সম্বোধন করছেন, চন্রলোকের পিছনে তাঁর জ্যোতিঃশক্কিই 
ক্রিয়াশীল। তিনি বি-চক্ষণ সর্বদর্শী বিশ্বতশ্চক্ষু। এখন বিচক্ষণ বললে 
আমর! কথাটায় কর্তার কৃতিত্বের আভাস পাই। তা-ও সত্য । আদিত্যের 
দৃষ্টিই যে স্ৃষ্টি। তার ঈক্ষণেই বিশ্বে এই বহর মেলা, ভুবনে তুবনে 
প্রপঞ্চোল্লাস। তিনি চ67600019] 1121) অক্ষীয়মাণ আলোকাধার এবং 
911-566108 09০৩-_-একাধারে ছুই-ই । তার ঈক্ষাতেই রেতঃ আভূৃতম্। 
রেতঃ রয়ি (18৩ (০ ০:০০) গ্রাণসংবেগ | আভ্তম্‌ ঘনীভূত হল। 
প্রশ্নোপনিষদে পাই “মৃতিরেব রক্মিঃ রয়িরেব চন্দ্রমীঃ | এখানে “রেত আভৃত 
হল” বলে সেই ভাবটিই বোঝান হয়েছে । সংহিতায় আছে “কামন্তদগ্রে 
জমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যর্দাসীত্‌ 1, এই «মনলো। রেতঃ”-ই 
বিচক্ষণ হতে রেতের আ-ভরণ। ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুরূপ উক্তি হল 
*তদৈক্ষত বহু স্তাম্*_তিনি ঈক্ষণ করলেন, আমি বু হব। তারপর তেজ 
অপ. অন্ন এই ক্রমে স্থজন। এখানেও বলা হচ্ছে বিচক্ষণ হতেই রেত আভৃত 
হয় পঞ্চদশ কলাত্মক চন্্রমায়। চন্দ্রমা! পিত্র্যাবান্‌ বা পিতৃশক্তির আধার 
অর্থাৎ জীবের প্রজননশক্তির ভাগার ওই চন্রলোক। ওকেই পিতৃলোক 
বলা যেতে পারে; তবে এটি মর্ত্যপিতৃগণের বাসভূমি। সংহিতায় মর্ত্য- 
পিতৃগণ ও দেবপিতৃগণের কথা রয়েছে (১*।৮৮।২৫)। ধারা মানবাবর্তে 
আদে। আবর্তিত হন না তীর দ্বেবপিতৃগণ । আর যাঁরা তা হুন তারাই 
অর্ভ্যপিতৃগণ। 

বিদ্বান বলে যান তগু মা আমি সেই প্রাণসংবেগ, বিচক্ষণ হতে আভৃত 
সেই রেতঃ। সে-প্রাণশক্তিকে তোমরা পাঠিয়ে দিলে কর্তা-পুরুষে ৷ কর্তা 
"ও পুরুষ সমার্থক, পিতা হলেন দেহনির্মাতা। মীমাংসাস্থত্রে অবশ্ত পিতাকে 
কর্তা বলা হয়েছে। জীববিদ্তা বলে, সন্তান পুত্র হবে না কন্া তা পিতৃবীজেই 
নির্ণাত হয়। তার কারণ শুক্রেই এক্স এবং ওয়াই দ্বিবিধ ক্রোমৌজোম 
খাঁকে। মাতার ডিষ্বকোষে কেবল ওয়াই জাতীয় প্রাণতন্ত। অতএব 
্্টিব্যাপারে মাতার ভূমিকা গৌণ, পিতাই মুখ্য । কথাটা অন্তভাবেও সত্য, 
বীজাধান পিতাই করেন । 

পুরুষ কর্তা হয়ে মাতাতে রেতঃ নিষিক্ত করলে সেই আমি বারবার জাত 


বড উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


হুলাম। হতে হতে আমি ছাদশ-ত্রয়োদশ-উপমাসাত্মক সংবৎসর হয়ে 
দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-উপমাসাত্মক পিতাকে পেলাম। 

এই উপমাস হল ন্মার্তমতে মলমাস। ওই মাসে কোন ক্রিয়াকর্ম হয় 
না। শৈবতঙ্ত্রে কিন্ত ওটির নাম অধিমাস এবং ওই মাসটি সাধনার পক্ষে 
প্রশত্ত। স্মার্তকর্ম বর্জন করে অস্তর্যাগে ডুবে ষেতে হবে । এইভাবে ছুটি 
মতের সামগ্ন্ত করা েতে পারে। অস্ত্রের দৃষ্টি শ্োত। 


খণ্েদে উপমাসের নাম ছিল বারুণ মাস। পাঁচটি বছরের আলাদ। 
আলাদা নাম ছিল এবং প্রাচীনকালে যুগবিভাগে পাঁচ বৎসরেই একট] যুগ 
ধরা হুত-_ফভূর্বেদে আমর] তার উল্লেখ পাই । যুগাস্তে বারুণ মাস। বার 
মাসে সংবসর বা সৌর বৎসর । প্রতি তৃতীয় বছরে তের মাসে চান্দ্র 
বৎসর । উপমাসটিতে সৌর ও চান্দ্র বৎসর মিলে যায়। সাধনায় এই 
মিলনই প্রত্যাশিত। কারণ চন্দ্র হতে আমি চাই না, চাই ক্ষয়োদয় রহিত 
আদিত্য হতে। অতএব দ্বাদশ-জ্রয়োদরশ বা সৌর ও চান্দ্র বৎসর ছুটি 
মিলিয়ে যখন আমি পূর্ণ হলাম তখনই আমি পিতার সঙ্গে যু হছলাম। এই 
পিতা বিচক্ষণ। আসল কালপরিমাণ আদিত্যকে দিয়েই । চান্দ্রমাস হল 
াদের গতি দিয়ে সর্ষের উদয়কাল পরিমাপ করা। আদিত্যই দ্বাদশ- 
ত্রয়োদশ-উপমাসের অধিপতি । 

বিদ্বান বলছেন, যতবার জাত হয়েছি ততবারই একবার জেনেছি আবার 
তুলেছি। আমার জন্মজন্মান্তর সবই আজ ভাসছে আমার সামনে। এ 
সবই যে সম্ভ,তির সত্য ( পঞ্চদরশীৎ প্রসূত্াৎ )। হে খভুগণ হে সংবৎসর- 
বূপী আদিত্য, এবার আমায়: অম্ৃত্যুতে আপৃরিত কর। আমার সমস্ত 
অতীত সংহত হোক এক ক্ষণশাশ্বতী চেতনায় । একটি ক্ষণে উদ্ভাসিত 
হোক জন্মজন্মাস্তর । অমুত আম্বাদ করি আমি। 

এর আগে “যথাকর্ম যাবিষ্ম্* কথাটি ব্যবহার কর! হয়েছে। বিদ্বান 
বলে চললেন, আমি তপন্তা! করেছি সত্যকে জানবার জন্য ৷ দেই তপস্তাই 
কর্ম আর সত্যজ্ঞানই বিদ্যা । সত্য ও তপস্তার বলে আমি জেনেছি আমিই 
খতু আমি কালক্ধপী সংবৎসর । আর্তবও আমি-কালজাত সবই আমি। 
এরপরও যদি প্রশ্ন কর কে তুমি, বলব তুমিই আমি। 

তখন চন্দ্রমা সেই বিছ্বানকে জীবাবর্তের আকর্ষণ হতে মুক্ত করে পাঠিয়ে 
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বা ছুড়ে দিলেন লোকোত্বরের পথে । সোজা কথায়, তাকে ব্রদ্লোকের দ্বার 
ছেড়ে দিলেন। 

১।৩॥ কৌধীতকীর চন্দ্রলোক ছান্দোগ্যে ব্যবর্তনা বা ছাড়াছাড়ির 
জায়গা । এ একটা সন্ধিতূমি। যাঁরা মানবাবর্তে আবন্তিত হুন তারা মর্ত্য- 
পিতৃগণ । আর উজিয়ে যাঁন যাঁরা, সংহিতার ভাষায় তাঁরা দেব-পিতৃগণ 
(খ ১০/৮৮1১৫)। দেবধান পথ এই দ্েবপিতৃগণের এবং চক্জমা 
দেবযানেরই দ্বারপাল । অর্থাৎ এ-যাত্রা হল মনের ওপারে চলে যাওয়া 
আমাদের মনের ব্যবহার জাগ্রতে। বেদে মনের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। 
বৈদিক বলবেন স্বপ্ন ও ন্ুযুপ্তিতে মন ধাকে। হ্বপ্পে মন অস্তমথ কিন্তু তার 
ব্যবহার জাগ্রতের প্রায় অন্ুরূপ। ন্মুযুপ্ধিতে তা-ও যেন নাই । অথচ মন. 
যদ্দি না-ই থাকে তাহলে আমি সুখনিদ্্রায় সুপ্ত ছিলাম কে তা ম্মরণ রাখে? 


মনোলয়ের এ-ধারাকে আবৃত-চক্ষু (ঘুমের সময় চোখ কিন্তু বোজাই থাকে !) 
হুওয়া বলতে পারি। ব্যবহারিক মনকে ছাপিয়ে অস্তরাবৃত্তির যে-পথ» 


সেইটিই দেবধান। তার চরম লক্ষ্য ব্র্ধলোক বা ধাম। 

দেবধানের পথে বিদ্বান কিভাবে এগিয়ে চলেন এখানে তার একটা ধারা 
দেখাতে চেষ্টা কর। হয়েছে। দেবতারা ব্রদ্ষের বিভূতি | মুলে তিনি “একং 
সৎ, কিন্তু “বিপ্রা বনুধা বদস্তিগ ( খ ১/১৬৩]৪৬ )। -তাই দ্েবযানের বর্দন। 
দিতে গিয়ে এখানে পরপর কয়েকটি লোকের নাম করা হয়েছে। -তা থেকে 
সাধনার তিনটি ধারার নির্দেশ মেলে | 

সংহিতার এ মন্ত্রে অগ্নি-ইন্দ্র-মিত্র-বরুণ এবং অগ্রি-মাতরিশ্বা-€ আদিত্য ) 
যম, এই ছুটি ক্রমের উল্লেখ পাই ৷ অগ্নি অবশ্ত সর্বত্রই আদি দেবতা । এ- 
উপনিষদে আবার অগ্নি-বাযু-আদিত্য-বরুণ-ইন্তর-প্রজাপতি-_-এইভাবে 
দেবতা-বিন্ভাস কর! হয়েছে । ফলে মনে হয় গতিপথের বর্ণনায় এখানে ছুটি 
ধারার মিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে। 

অগ্নি-ইন্দ্র-প্রজাপতি-ত্রহ্গ-__ষজ্ঞপথ | 

অগ্নি-ইন্দ্র-মিত্র-বরুণ-_প্রজ্ঞাপথ | 

অগ্সি-বাযু-আদিত্য-যম--যোগপ। 

এবার লোকের কথা । লোকভাবনার মুলে ব্যাঞ্িচেতনা, প্রাণলোক- 
বললে বুঝতে হুবে শুদ্ধ প্রাণভূমি। সাংখ্যে তন্মাত্রের কথা রয়েছে । 
ইন্জরিয়ন্ধারে সাধারণত যে-মাত্রাম্পর্শ ঘটে তা ব্যামিশ্র। সাংখ্যবাদী তাকে 


২ উপনিষতৎ-প্রসঙ্গ 


বিশ্লেষণ করে শুদ্ধ রস শুদ্ধ রূপ ইত্যাদি তত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই স্ু্ 
তত্বে ভূতগুণের ব্যামিশ্রতা নাই । যেমন, রূপতন্মাত্র বললে বুঝব তেজো- 
ভূতের শুদ্ধ রূপসত্তায় পর্যবসান, রসতন্সাত্র বললে বুঝব অপভূতের শুদ্ধ 
রসসত্বায় পর্যবসান, এইরূপ | সাংখ্যের এই ভাবনান্গযায়ী কোন একটি 
তত্বে মনোনিবেশ করে তার শুদ্ধ সত্বের বিস্ফারণ ঘটালেই লোকভাবন। 
আসে। 

মনের ক্রিয়াপ্রণালীতে আমরা সংঙ্জেষ ও বিশ্লেষ দুটি দ্রিকেরই আভাস 
পাই। কোনও একটা বস্ত সম্পর্কে তার রূপরসগন্ধ সব মিলিয়েই একটি 
অখণ্ড ধারণা জন্মায় আমাদের । আবার কিছু যখন খাই তখনও সব মিলিয়ে 
সেটি আম্বাদন করি অথচ নেপথ্যে তার সবগুলি গুণের পৃথক পৃথক বোধও 
থাকে। মাত্রাম্পর্শের যে-কোন একটিতে সংযম করলে পরিণামে তৎসম্পকিত 
বোধ আপনিই বিস্কারিত হয়। জল জমে বরফ হয়ে নলটি ফাটিয়ে দেয় এ 
একটা সাধারণ নিয়ম । লোকভাবনার মূলেও এমনি একটা ব্যাপার । আগে 
কোন তত্বে চিত্ত সমাহিত করে পরে যখন শুদ্ধ সেই তত্বটি ধরেই ব্যাঞ্চিবোধ 
জাগে তখনই আমর! মনোলোক প্রাণ বা বায়ুলোক ইত্যাদির আভাস পাই । 

অগ্সিব-দশম মগ্ুলে তপঃস্ক্ত দ্রষ্টব্য। ক্রিয়াবিশেষ বা ভাবনা দ্বারা 
দেহের সাধারণ তাপ বাড়িয়ে তোলা যায়। সেই তাপ সংহত হয়ে মেরুদণ্ড 
পথে উজান বেয়ে মূ ন্যকমলে সঞ্চিত হবে-_এই হুল অগ্নিচয়নের মূল রহস্ত।- 
একে চলতি কথায় বলা যায় মাথা গরম হওয়া । ধ্যানধারণায় এটি সহজেই 
হতে পারে । তারপর ওই আগুনই ঘেন ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময় এমনি বোধ 
জাগা স্বাভাবিক। পূর্থীস্থান অগ্নিই ছ্যুমুধ্ধায় গিয়ে হবেন বৈশ্বানর__ 
বৈদ্িকরা কথাটা এইভাবে বলতেন। তখনই অগ্সিলোক দেখা দেয় সাধকের 
চেতনান্ব। 

বায়ু__ছান্দোগ্য সংবর্গ বিদ্যা দ্রষ্টব্য । অধ্যাত্ৃষ্টিতে যা প্রাণ অধিদৈবত-. 
দৃষ্টিতে তা-ই বা়ু। বাযুভাবনার সময় চিদগ্সির শিখ! কোথায় যাবে? বলা 
হচ্ছে বাস্তে সব লয় হয়ে যায়। বাইরের জগতে দেখি ঘরে আগুন 
জ্বালানোর পর তা নিভে গেলেও বাতাস গরম থাকে । শ্বাসপ্রশ্থাস বোঝাতে, 
একটি ধাতু আছে অন্--আনীদ্‌ অবাতং স্বধয়া তদ্‌ একমৃ। ভিতরে শ্বাস 
টেনে নেওয়ার সময় একট! শীতলতার বোধ জাগে। বেদমন্ত্রে রুদ্রকে বলা 
হচ্ছে জলাভেষজ ( খ ১/৪৩/৪, ৮২৯৫ ) রুদ্র যখন চলেছেন শীতল ভেষজে 
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সব অনাময় করে দিচ্ছেন তিনি। এ-ও ওই আভ্যন্তরীণ স্পর্শবোধেরই 
ইঙ্গিত। এই বোধ বিস্ফারিত করতে পারলেই বায়ু থেকে উত্তীর্ণ হওয়া 
যায়। তখন একসজে আলো এবং আনন্দের উপলব্ধি আসে । এটি যুগপৎ 
আদিত্য ও সোমের অন্থভব, দর্শনের ভাষায় চিদানন্দ। এ-ও কিন্ত থাকবে 
না মিলিয়ে যাবে । তারপর জাগবে শুন্ততার বোধ, ভিতরটা ফাঁকা হয়ে 
যাবে। 

উত্তরণের ধারায় পরপর এ-ক"টি অবস্থা আসবেই । ব্রচ্ম বরুণ আর ঘম 
তিনটিই ফাকা। এক মহাশুন্যতা। বরুণের শুনম্‌ বা শূন্যতার কথা সংহিতায় 
অনেক আছে। কঠোপনিষদে বৈবন্বত যম বলেছেন অনিরুক্ত লোকের কথা, 
যেখানে কিছুই ভায় না। এইটিই ব্রদ্ষলোক নয» কি? তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দের 
-শাস্তিপাঠে বায়ূকে প্রত্যক্ষ ব্রদ্ম বলা হয়েছে এ-প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য । 
আবার সংহিতায় দেখি মরুদগণের মাতা পৃষ্নি ব্রদ্মসংস্পর্শের দেবতা। বায়ু 
নিরোধের পথে গিয়ে বৈবন্বত মৃত্যুর অনুভব বা ব্রহ্মবিজ্ঞান তাই প্রা্ীনদের 
সুপরিচিত একটি পন্থা । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে পৃথিবী প্রাণ ও প্রজ্ঞা_লোক এই তিনটি। 
অধিদৈবত দৃষ্টিতে প্রাণলোকই বাহু বা ইন্্র। বায়ুকে ধরলে পাথিব চেতনার 
সঙ্গে যোগ থাকে আর ইন্দ্রকে ধরলে সেখানে যোগ ঘটবে প্রজ্ঞার সঙ্গে। 
এক্ষেত্রে কেনোপনিষদ্দের সেই ইঙ্গিত স্মরণীয়__ইন্দ্রই প্রথম জেনেছিলেন 
ব্্ষতত্ব। পরম ব্যোমে উমা হৈমবতীর দর্শন তিনিই পান। 

কৌষীতকীতে উত্তরায়ণের বিবরণ দ্দিতে গিয়ে পৌর্বাপর্য তেমন ভাল 
করে রাখা হয় নি। দেবযানে চেতনার ষে-সব ভূমি রয়েছে এখানে যেন 
একধার থেকে তার সবই বলে যাওয়া হচ্ছে। আদিত্যলোকের পর যে 
বরুণলোকের কথা আছে তিনি জলের দেবতা হুতে পারেন । পুরাণমতে 
বরুণ জলাধিপ। সংহিতায় আকাশরূপী যে বরণ তিনি আর এই বরুণ 
এক নন। 

কিন্তু এ-উপনিষদে ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে যে পরপর ধরা হয়েছে এই 
ক্রমটি ব্যঞ্জনাবহ । ইন্দ্রলোক পর্যন্ত বিদ্বানের ব্যক্তিসত্া রয়েছে । তারপর ঘটে 
ব্যক্তির বিস্ফারণ। এই বিস্ফারণেই প্রজাপতির সাধর্ম্য লাভ হয়। 
ইন্্রলোক পর্যস্ত আমি দেবযানপথে একাই চলেছি। তারপর যেন একটা 
জগৎ ফুটে উঠল সামনে। এটি বৃহতের চেতন1। সংহিতায় এজন্য অনেক 


-৪ উপনিষত-প্রসঙ 


জায়গাতেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতির উল্লেধ আছে। একটা লক্ষ্য ধরে এগিয়ে 
চলতে চলতে লক্ষ্যে পৌঁছে যেন দেখলাম আরও কত-কি রয়েছে সেখানে । 
এই বহুত্বের বোধই প্রাজাপত্য চেতনা । “অহং বহু স্তাং প্রজায়েয়”_ 
উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ পদে প্রজাপতির ভাবটি পাই। এই-ই ব্রহ্ষের 
বি-ভূতি-_তিনি বনু হয়েছেন, হচ্ছেন। নিধিশেষ বর্ম কেবল প্রতিষ্ঠা, 
সস্ভৃতির বোধমাত্র, সেখানে শুদ্ধ সন্মাত্র-একং সৎ্। প্রজাপতিলোকে 
ফুটছে তাঁর অনন্ত বি-ভূতি। 

এরপর ব্রল্মলোক। ॥ 

ব্রন্ষলোকের এই বর্ণনাতেই কৌষধীতকীর অনন্ঠতা। আর কোন 
উপনিষদদে এ ধরণের বিবৃতি পাওয়া যায় না। এ নিয়ে পরে কেউ 
আলোচনাও করেন নি। একেবারে যেন লৃগ্ধ হয়ে গেছে উপনিষদের এ- 
ভাবনা । অথচ ইতিহাসপুরাণে এবং অন্তরে ব্র্ষলোকের এ-বর্ণনা বিধিমতে 
পল্পবিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য কৌধীতকী থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
অথচ এর ভাষ্য করেন নি। ব্রহ্গলোকের এ-বর্না মানতে গেলে তার 
অদ্বৈতবাদ টিকত না। 

আরঃ হ্ুদঃ আরাৎ**দুরে |. বেদেও এ-অর্থ পাই। তাহলে আরঃ 
হ্্দঃ বলতে যেন অনেক দ্বরের এক ছবি। বহুদূর হুতে বিশাল জলরাশি 
টলমল করছে দেখলে যেমন লাগে তেমনি একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে শব্দটিতে 
(একট! 51010700018 1181 গ্রভাতরল জ্যোতি ?)। সংহিতায় নীহারিকার 
উল্লেখ আছে, 'নীহারেণ প্রাবৃতা” (১০৮২) সবই ষেন নীহারিকায় ছাওয়া। 
শ্বেতাশ্বতরে ব্র্ধদর্শনের প্রাগভূমিক যে-জ্যোতিগুলির তালিকা রয়েছে তার 
স্থুরুতেই নীহার (২।১১)। বলা যেতে পারে ইন্দ্রি়চেতনার সর্ববিধ চমক 
কাটলে তবে ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মায়। অথবা, আর হ্দকে অনন্ত 
অবকাশও বলা যায়। ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে যে ছুত্তর ব্যবধান, ও যেন 
তারই প্রতীক। কেবল মনোবলেই যে তাপার হওয়া যায় একটু পরে স্পষ্ট 
বলা হয়েছে সে কথা। 

যেষ্টিহাঃ মুনুর্তাঃ যেষ্টিকে যা হনন করে তেমনি সব মৃহূর্ত। +/য্জ 
ধাতু নিপপর্ন যষ্টি ও ইষ্টি ছুয়ে মিলে যেষ্টি? ইয় উচ্চারণটি তির্যক হয়ে গেছে। 
ষজ্ঞে যেসব লোক জয় করোছলাম তা সবই মিলিয়ে গেল এমন একটা মৃহ্রত 
এল তখন । আরঃ হ্ুদঃ যদি অসীম দেশ-জ্ঞানের স্থচন1 করে তো! যেষ্টিহাঃ 
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মুহূর্তাঃ অনস্ত-কাল-জ্ঞানস্থচক। মুহূর্ত বহুবচন কেন না কালজ্ঞান ক্ষণের' 
সম্ভতি। 

মগ্ডকে আছে, “ইষ্টাপূর্তং মন্তমানা বরিষ্ঠম্‌ (১/২।১৯) প্রবা স্েতে অদৃঢ়া 
যজ্ঞরূপাঃ, (১।২।৭) ইত্যাদি। গীতায় ইষ্টাপূর্ত সহায়ে লোকজয় সম্পর্কে 
রয়েছে কক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি । কঠতেও আছেন হঞ্বৈঃ 
প্রাপ্যতেত হি বং তৎ। সংহিতায় কিন্ত ঠিক এ মত ছিল না। ইট্টাপূর্ত 
দ্বারাও শাশ্বত লোক পাওয়া যায় এ ধরণের উক্তি আছে সেখানে। 
তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে আছে যর্দি ওপারের সোমকে জানি তবে এই সোমষাগ 
ছারাই লোক-জক্বী হতে পারি । ওপারের সোম কি তা ভূলে যাওয়ার 
পরে সোমধাগের মান খাটো হযে গেছে। আবার সাংখ্যবাদীীরা যজ্ঞ. 
করতেন না। ইষ্টাপৃর্তের ফল অনিতা তারাই এ-মতের প্রচারক ও সমর্থক । 
উপনিষদ ছুয়ের মাঝামাঝি তাই অদৃঢ় বলেও মুগ্ডকে আবার ব্রহ্ম ও যজ্ঞ 
ছুই-ই সত্য বল! হয়েছে। 

লোকৈষণা যখন ছায়! হয়ে মিলিয়ে যায় সেই কালই যেষ্টিহাঁ। এছাড়া 
আরেকটা ব্যাখ্যাও সম্ভব । পার্ধিব কাল বিনাশী, তার উৎপত্তি-বিলয় 
রয়েছে । পঞ্চদশকলাত্মক চন্দ্রমা এবং আদিত্যের অহোরাত্র পর্যায়ে আমর! 
ওই ক্রমক্ষীয়মাণ কালকেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কালের অবক্ষয় নাই 
যেখানে, ষোড়শী কলার প্রুবজ্যোতি যেখানে হৃদয়ে অনুভূত হচ্ছে সেইটিই 
ব্রক্মলোকের যেষ্টিহ। মৃহূর্ত হতে পারে । 

বিজর! নদ্ী। কৌধীতকীর মৃখ্য বৈশিষ্ট্য প্রাণ ও প্রজ্ঞার আলোচন]।. 
বিজর1 নদ্দী অনন্ত অমৃতপ্রাণের রূপক । কঠোপনিষর্দে নচিকেতা বলছেন 
ভোগের ফলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি জরাগ্রস্ত হর । ন্বর্গে যাওয়ার অন্যতম লক্ষ্য 
জরামৃত্যু অতিক্রমণ | যজ্ঞান্ষ্ঠটানের মূলেও ওই কামন। থাকে। যেষ্টিছা; 
মৃহূর্ত বা যজ্ঞকলও ত্যাগ হয়ে যাওয়! মাত্র বিদ্বান সেই জরামৃত্যুরছিত 
অবস্থা পেয়ে যান । যা চাই তা পাওয়া কঠিন। কিন্তু নিষফাম হওয়া! মাত্র. 
কাম্যবস্ত আপনি এসে উপস্থিত হয় সামনে--জীবনের এ এক গভীর রহস্ত। 
“অস্তেন্গ্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্বোপস্থানম্‌ (পাঁতঞ্জজ যোগন্থত্র)। তা ছাড়া 
আরেকটা কথা আছে এর মধ্যে। জরা-মৃত্যু প্রকৃতির ধর্ম। পুরুষ স্বরূপে 
জরামৃত্যুহীন। তাঁর “বিজরো বিমৃত্যুঃ” হওয়ার কথাই ওঠে ন|। বিদেহ 
খিনি তাঁর আবার জরামৃত্যু কি? জর! ও মৃত্যু-তরণের তপস্থা৷ প্রকতিই 


৭৬ উপনিষত- গ্রস্গ 


করে চলেছে। ব্রহ্মলোকের সান্নিধ্য পাওয়া মাত্র বিজরা নদী বা অনস্ত 
অম্বত প্রাণশ্বোতের অন্গভবে সে-তপস্তা সিদ্ধ হয়। বিজরা নদী পার হওয়। 
যেন বৌদ্ধ পরিভাষায় শ্রোতাপর্ন হওয়া । মহাজীবনের দিব্য প্রবাহে 
প্রাকৃত ক্লেশ সব কোথায় ভেসে গেল । বিদ্বান গ্রবেশ করলেন ব্রহ্মপুরে । 

আর হুদ হতে বিজরা নদী পর্যস্ত অবর ব্রদ্দের এলাকা বলতে পারি । 
ইল্য বৃক্ষ হতে পরক্রদ্দের অধিকার | 

ইল্যঃ বৃক্ষঃ ইল্য-ইরা, অগ্নিশক্তি। ইলা পৃথিবীরূপা। আগ্রীস্থক্তে 
"ভারতী সরম্বতী ও ইলাকে আমরা পাই। তঙ্ত্রে ইলা অমৃতনাড়ী ইড়া। 
এখানকার ইল্য বৃক্ষকে বলা যেতে পারে বনস্পতি। বৈদিক যুপ বৌদ্ধ স্তূপ 
'এএই বনম্পতির প্রতীক। শিবলিঙ্গও তাই। সংহিতায় সহশ্র-বল্শ 
বনস্পতির অপূর্ব বর্ণনা আছে। আসলে ওটি মেরুদণ্ডকে নির্দেশ করছে। 
এখানে ছবিটি এই রকম--বিজরা নদী ( মহাপ্রাণ শ্োত ) বয়ে চলেছে 
. "অব্যাহত গতিতে । তার তীরে বিরাট অগ্নিবৃক্ষ। এ গাছ উল্টে গেলেই 

ংসার-বৃক্ষ আর সোজা থাকলে ব্রহ্ম বা বারুণ-বৃক্ষ ( বনম্পতি প্রসঙ্গে দ্র. 

“বেদমীমাংসা দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৩ প্রথম সংস্করণ )। 

জালজ্যং জংস্থানম্‌ বৃহদারণ্যক উপনিষদে উজ্জ্য সজ্য অধিজ্য ইত্যাদি 
প্রয়োগ আছে। জ্যারোপণের ফলে ষা সালের ( শালের ) মত হয়েছে 
জস্ভবতঃ তা-ই সালজ্য। শালগাছ খাড়া উঠে যায় আকাশে মাথা তুলে । 
ষ্লবন্ধ উড্ডীয়ান ও জালম্ধরবন্ধ-_তিনটি যৌগিক 'প্রক্রিয়া একসঙ্গে করলে, 
জ্যারোপণে ধন্গতে যেমন টান পড়ে ঠিক তেমনি একট! টান পড়ে মেরুদণ্ডে, 
সমকায়শিরোগ্রীৰ সাধকের মেরুদণ্ড শালের মত খাড়া হয়ে যায়। সংস্থান 
কি? একটির উপর একটি জিনিস সাজালে যা হয় তা-ই । সাধকের মেরুদণ্ড 
যখন “সালজ্া”, তখন চেতনার ব্যাঞ্চি ঘটলে তিনি দেখবেন তারই পিগ্ডে 
ব্রহ্মাণ্ড সংহত । সুযূম্ণ তন্ধতে গাথা প্রতিটি পদ্মই তখন ভূবনসদ্পা। এই 
বোধ-ই সালজ্য সংস্থান । 

অপরাজিতম্‌ আয়তনম্‌ সংজ্ঞাটি বিশেষ করে চেতনার বিস্ফারণই 
বোঝাচ্ছে। আয়তন বলতে অনেকখানি জায়গা বোঝায়, বোঝায় ক্ষেত্র । 
দ্বাক্ষিণাত্যে মন্দিরগুলিতে বিরাট এক স্থপরিসর ক্ষেত্র চারিদিকে গোপুরম্‌ 
বেষ্টিত। তার মাঝখানে মুল মন্দির । ওই সবখানি নিয়ে দেবায়তন | 
এখানেও আয়তন বলতে বৃহৎ অবকাশ এবং তা অপরাজিতঃ কেউ তার 
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ইতি করতে পারে না। ছান্দোগ্যে অপরাজিতা পুরীর কথা রয়েছে । সেখানে 
অর ও ণ্য নামে সমুদ্র এরম্মদীয় সরঃ, অমুতআাবী অশ্বখ আর প্রতু-বিমিত 
হিরন্সয় মগ্ডপের কথাও আছে। ভূমিস্থক্তে এই পৃথিবী অযোধ্যাপুরী । 

ব্র্লোকের দ্বারপাল ইন্দ্-প্রজাপতি। এ ছুটি দেবত] সম্পর্কে আগেই- 
আলোচনা করা হয়েছে। অপরাজিত আয়তনের মধ্যে বিভু প্রমিত । 
প্রমিত +/ম| ধাতু-নিম্পনন। ব্রন্স্ত্র ও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে চিবৃক হতে 
এক বিঘত পরিমাণ স্থান বাদ দিলে ললাটোধর্ব ষে-জায়গাটি পাওয়া যায় 
সেইখানে ব্রন্মের অধিষ্ঠান। বিশ্ব-ভুবনে যিনি পরিব্যাপ্ তিনি আবার একটি 
কেন্দ্রে সংহত আছেন। তাকে সীমিত বা স্থাপিত কর! যেখানে সেখানেই 
তিনি 'প্রমিত'। কিন্ত এই প্রমিতকে বিভূশব্দে বিশেষিত করা হয়েছে। 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন আত্মা সেই বস্ত যার ০০76:6 19 10 ০%৩7১০০৫১ 
০৪ ০108100610060 15 10011১6০1১৯ বিভু প্রমিত বলে যেন অন্গরূপ 
ভাবটিই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরাজিত আয়তনে তার “বিভু 
প্রমিত যেন দেবায়তন-মধ্যবর্তী দেউল-_আমাদের সীমিত মন-বৃদ্ধি দিয়ে 
আমরা এরকম একটা উপমা দিতে পারি। ইওরোপীয়রা বলছে ওটি 
সভাগৃহ । 

বিচক্ষণ। আজন্দী যিনি বিশ্বতশ্চক্ষু তাকেই বলব বি-চক্ষণ। এই 
সংজ্ঞাটি নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে । আসন্দী__মঞ্চ বা চৌকি। ব্রদ্ধ 
যে-মঞ্চে অধিষ্ঠিত তা বি-চক্ষণ, বিশ্বজগতের সাক্ষী দ্রষ্টী তিনি । 

অমিভৌজাঃ পর্ষন্কঃ ব্রদ্ধ যে পর্যস্কে আসীন তা অমিত ওজঃশক্তির 
আধার । বল৷ যেতে পারে শ্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই তার অমিতৌজা? 
পর্বস্ক। জ্ঞান এবং শক্তি সহচরিত ব্রাঙ্গী চেতনায়। বুদ্ধ ছিলেন দশবল, 
অমিতাভ তার নামাস্তর। ওজ: শব্ধটিতে তেজ ও প্রভাম্বরতা ওতপ্রোত 
রয়েছে । এই ব্রদ্ধপর্যস্কে ব্রন্ম একমাত্র পুরুষ আর সবাই নারী এটি লক্ষণীয় । ' 
পরে তঙ্ত্রে ও ভাগবতে এ-ভাব প্রপঞ্চিত হয়েছে। 

্রদ্মের ছুটি প্রিয়া। মানসী এবং প্রতিরূপ| চাক্ষুবী। তার এক 
প্রেয়সী তার মনেই রয়েছে নিত্যকাল। আর বাইরে দৃি-স্থষ্টিতে ঘিনি 
ফুটছেন তিনি সেই মানসীর প্রতিরপা । এঁকে চোখে দেখা যায় বলেই ইনি 
চাক্ষৃষী। মানসীই তন্্রে নিত্যা ষোড়শী । যোড়শকল সোম্য পুরুষ আর 


১. কথাটি প্রথম বলেছিলেন পাক্কীল। : 
্ উপনিষৎ প্রসঙ্গ 


এই পরমা প্ররুতির চিদৃবিলাসে ভাবলোকের নিত্য বৃন্দাবনধামে উচ্ছলিত 
হচ্ছে রসের উল্লাস । আর বিশ্বতৃবনের অধিষ্ঠাত্রী কমলার কমল-সন্বে ক্ষণে 
ক্ষণে তারই চক্কিত আ-ভাস ফুটছে। প্ররুতির মধ্যে পুরুষ নিরস্তর যেন তার 
অন্তরের প্রতিরূপ দর্শন করে চলেছেন। ৈদাস্তিক বলেন দর্পণে আত্ম- 
প্রতিবিষ্ব পড়ার মত এই দৃশ্-জগৎ সেই বিশ্বেশ্বরের আত্ম-বিস্থষ্টি মাত্র। 
রাসলীলা সম্পর্কে ভাগবতে৪ যেন দর্পণ সম্খে শিশুর খেলা_-এমনি এক- 
উপমা পাই। ছা 
প্রিয়া দুটি বৈরাজগানি পুষ্পাণি আবয়তঃ। +/বে বয়নে। উপবীত 
শব্দে এ-ধাতুর প্রয়োগ রয়েছে । তাঁরা ছুজনে ফুলের মাল! গাঁথছেন। 
ফুলগুলি বহন করছে বিরাটের গ্যোতন1। 
পুরুষস্থৃক্তে আছে “তন্মাদ বিরাড়, অজায়ত বিরাজো অধি পৃরুষঃ।* বিরাট্‌ 
হতেই পুরুষের উদ্ভব | এই পুরুষ বিশ্বানর (00711561591 0180 )| উপনিষদে 
বিরাটের চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বল! হচ্ছে বৈরাজ্য। ১ম মণ্ডলের তৃতীয় 
স্থৃক্তে সরস্বতীর উদ্দেশে খষি বলছেন “মহো অর্ণঃ সরন্বতী প্র চেতয়তি 
কেতুনা। ধিয়ে! বিশ্বা বিরাজতি ॥” +/রাজ প্রশাসনে ৷ তারও মূলে +/খজ 
সোজা চলা। আলোর কিরণ খন্ুগতিতে চলে । এ থেকে ধাতুটিতে দীপ্তির 
ব্যঞ্জনা এসেছে । তাহলে বৈরাজ্য যেন একটি আলোককেন্ত্র। তা হতে 
আলোকরশ্ি বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিকে দিকে । সংহিতায় বৈরাজ ও বৈরূপ 
সামের উল্লেখ পাই। বৈরাজ সাম বিশ্বমূলা শক্তি । তার প্রচোদনায় ফুটছে 
বিশ্বর্ূপ__বৈরূপ সাম। সপ্তম মণ্ডলের মণ্ড.ক স্থুক্তে নাম-রূপের কথা আছে 
-:(0$1১*৩।৩)। বৈরাজ সাম নাম অথবা বাক্‌ অর্থাৎ ত্রহ্মশক্তি আর 
দ্বিতীয়টি রূপকৃৎ দৈবশক্তি। ৮১ 
মানসী ও চাক্ষুষী বিশ্বতৃবনের ফুল দিয়েই মালা গাথছেন। অস্ত্রে ট্চক্র 
বা মেরুদণ্ডে গাথা ছয়টি পদ্মের উল্লেখ রয়েছে । মতাস্তরে এ-পদ্ম অসংখ্য । 
প্রতিটি পদ্মাই এক একটি ভূবনের চেতনা বহন করছে। অধ্যাত্যৃষ্টিতে ওই 
ফুলের মালা তাহলে এ-দেহের নাড়ীতন্ত্রেই গাথা । অধিভূত-দৃষ্টিতে তা 
অনস্তকোটি ব্রগ্ধাণ্ডের সহত্রকমল । 
অপ.সরসঃ, নভ্যঃ। অন্থ শব্দটি এখানে সাধারণ সংজ্ঞা । অস্বা, মা। 
নারী সম্পর্কে ছুটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, প্রিদ্বা এবং মা। এক মানসী ও 
চাক্ষুষী প্রিয়া! । বাকি সকলে মাতৃশক্তিত্বরূপা। তৈত্তিবীয় সংহিতায় পাই 
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অন্বিক! শিবের বোন। বেদেও স্বসা শব্দের প্রয়োগ রয়েছে এবং ছুহিতা! 
সংজ্ঞাও আছে । যে দুহিতা সে-ই পরে প্রিয়া হল এরকম উল্লেখও রয়েছে__ 
“স্বায়াং দেবে। দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ।” 
প্রজাপতির দুহিতৃগমনের বূপকটির মূলে শক্তিতত্ব। শক্তি একদিকে পুরুষ 
হতে বিশ্বষ্টা বলে দুহিত! (তাকে দোহন করে আবিভূ'তা হন ), অন্যদ্দিকে 
বিস্ষ্টির নিত্য সামর্থরূপে জায়া। স্থ্যাকে সংহ্িতায় একবার বল! হচ্ছে 
সর্ষের দুহিতা আবার অন্যত্র তিনিই স্থ্যযোষা। বুহদারণ্যক উপনিষদ 
-শতরূপা ভাবছেন, আমাকে *আত্মনঃ এব জনম্রিত্বা কথং হু সম্ভবতি? 
(১1৪1৪ )। কিন্তু ব্রন্ম তাকে তা বলে রেহাই দেননি । 
অসম্ভূতিতে যে-শক্তি বন্ধ্যা__কন্ঠাকুমারী, সে-ই ছুহিতা। ব্রচ্ষের অস্তরে 
নিত্যকাল যে চিদৃবিলাস চলছে সেইটি কুমারীতত্ব। বশা গোৌঃ, কম্ঠকা। 
আর সে-শক্তি যখন বহির্জগতে ফুটে ওঠে তখন হয় জায়া। পুরাণে তাকে 
মন্গর মহিষী শতরূপা বা আদি মানবী বল! হয়। রাস বাঞ্ছ। করেছিল যারা, 
ভাগবতে তারা নন্দব্রজকুমারিকাঃ | এটি ব্রদ্মের মানস-বিলাস। এই 
_উপনিষদের প্রিয়াধুগল যেন বৈষ্বের রাধা এবং চন্দ্রাবলী। একজন যোড়শী, 
অন্তে পঞ্চদশী। 
কৌষীতকীতে আগাগোড়া প্রজ্ঞা আর প্রাণের উপর জোর দেওয়। 
হুয়েছে। এখানে বিশেষ করে প্রজ্ঞাকে ছাপিয়ে প্রাণের মহিমা খ্যাপনের 
ইঙ্গিত আছে। প্রজ্ঞা, মানসী চাক্ষৃষী আর প্রাণ অপ্সরা, নদী। সংহিতার 
দশম মগ্ডলে “গদ্ধর্বাপ্মরসঃ'দের কথা রয়েছে । অপ্সরাদদের তুলনায় গন্ধর্বর! 
হীনজাতি (এ অবশ্ত মানব-গন্ধর্দের কথা। দেবগন্ধর্ব শ্বয়ং সবিতা )। 
-“আপো বৈ প্রাণাঃ, এই নিরুক্তি হতে অপ্ধারা বলতে সোজা কথায় জল বা 
প্রাণ-ল্োত। ৃ টু 
অপ্দার ও নদ্দী উভয়েই মা, অন্বা। সরস্বতী একাধারে অস্বিতমে নদী- 
তমে। মানসী-চাক্ষৃষী কিন্ত মাতৃত্বের উজানে । সংহিতায় প্রজ্ঞাূপিণী 
সরম্বতীকে চিন্তা কন্য। বল হচ্ছে। তাঁকে অদ্বিতমে বল! হয় যখন, তখন 
তিনি প্রাণরূপিণী। 
অপ্চরাদের কিছু অম্ব। কিছু অন্বায়বীঃ- অগ্বায়ূর বহুবচন । যু কাম্য 
প্রত্যয়, অন্বাম্‌ ইচ্ছতি ( বা ষঃ) ধিনি মাকে চান অথবা মা হতে চাইছেন 
তিনিই অন্বায়। তঙ্ত্রে পাই দেবীই মূল, তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর অষ্ট 
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নায়িকা । বৈষ্ণব বলেন শ্রীরাধার কায়বৃাহম্বরূপা অষ্টস্থীর কথা। গীতায় 
'অষ্টধ! প্ররতির উল্লেখ রয়েছে । এ'রাই অন্থায়বীঃ । বিজ্ঞান বলে পরমাণুর 
কক্ষে আটটির বেশি ইলেক্ট্রনের স্থান হয় না। মুল কেন্দ্রকে ঘিরে একটি 
সহচারী শক্তিমগ্ুলের আবর্তন তাহলে স্থুলে স্থক্ষ্সে সর্বত্রই আছে। এই 
অগ্বায়ূদের আবার তঙ্ত্রের মাতৃকা-ও বলা যায়। আগম বলেন প্রতিটি অক্ষর 
একেকটি মাতৃক1 (ছোট্ট মা, বীজশক্তি)। ওর থেকেই একেকটি ভূবন 
বেরিয়ে আসছে। 

এখানে শক্তিব্যহের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে-_অন্বা-_অন্বায়ু_ 
অস্বায়া। অন্বাং াতীতি অন্বাক়া। অর্থাৎ মূল শক্তিকেন্দ্র একটি--তা৷ হতে 
সক্রিয় শক্তি উৎসারণ এবং প্রণালীক্রমে প্রবাহিত হয়ে আবার মূল আধারে 
প্রত্যাবর্তন ([২991%6৫ 101০০01681০ 10106 01 01699016--10112% 
01 11) 99210001116 89 169 00610 ৮11)101) 16001775 11) & 0০110 
01091 26 116 165০1011) | তু. *যেমন জলের বিষ্ব জলের উদয় জল হয়ে 
সে মিশায় জলে'__রামপগ্রসাদ । ) 

বিদ্বান বিজর! নদীর নিকটস্থ হলেই ব্রহ্মাবর্তের মহান পরিচয় লাভ 
করেন। 

তিনি আসছেন জেনে ব্রদ্গ অঞ্মরাদের বলেন তোমর]1 ছুটে যাও, ওকে 
অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস । তত্ববিৎ বিদ্বান আসছে “মম যশস। আমার 
শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, আমার ঈশিতা নিয়ে। বিজর! নদীর সর্িহিত 
হলেই ও আর জরাগ্রন্ত হবে না। 

১/৪॥ ছান্দোগ্যের শাস্কিপাঠে আছে “$ আপ্যাক়্ন্ত মমাঙ্গানি-*" 1 
বস্তত এই যা-কিছু সবই হয়েছেন যিনি, তাঁকে পেলে দেহ-প্রাণ-মন প্রত্যেকে 
আপ্যায়িত না হবে কেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে পাঞ্ধিব আনন্দ 
শতগুণিত হয় দেবলোকে, ব্রক্লোকে তা সহঅগুণিত। এখানে বল! হয়েছে 
ব্রদ্ষলোকে গিয়ে বিদ্বান মাল্য-গন্ধ-বস্ত্ালঙ্কার সবই ভোগ করছেন। অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য সবই ব্রদ্দদৃষ্টিতে উপভোগের সামর্থ্য লাভ করলেন তিনি। 
অপ্মরাদের পৃজা পেয়ে বিদ্বান মনোবলে আর হ্দ পার হয়ে এলেন। যারা 
সংপ্রতিবিদ্‌ তারা ওই আর হ্রদে ডুবে যায়। তরে আরণ্যকে আছে 
যিনি ছুর্দিকের খবর রাখেন তিনিই সংপ্রতিবিদ। এই উপনিষদে রয়েছে-_ 
সং তদ্িদে প্রতি তছিদে***'জানা-অজানার পাল! চলে জন্মজন্মাস্তর জুড়ে। 
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আবার কেনোপনিষদে বল। হয়েছে “ষে মনে করে তাঁকে জেনেছি সে অল্পই 
জানে । এতরেয় আরণ্যকের সংপ্রতিবিদু অবশ্তই কৌষীতকীর এই সং- 
প্রতিবিদ্‌ নন। “কেন” যার সম্পর্কে সতর্ক করছেন এখানকার সংপ্রতিবিদ্‌ 
সেই প্রজ্ঞাভিমানী। সংপ্রতির চলিত অর্থটা অনায়াসে নেওয়া চলে 
এখানে | যারা শুধু বর্তমানটা দেখে, ইহলোককেই জানে, পরলোক বা 
লোকোত্তরের খবর রাখে না বা রাখতে চায় না, সংপ্রতিবিদ তারাই । এর! 
বলে “প্রেত্য নাস্তি, (কঠ ১/১/২*), “অয়ং লোকো শান্তি পরঃ ( কঠ. 
১/২/৬ )। অহোরাত্রের আবর্তনেই এরা আটকে থাকে । 


যেগ্টিহা মৃহূর্ত অতিক্রম করে বিদ্বান ক্রমে বিজরা নদ্ীও পার হয়ে 
গেলেন । মানুষ জরামৃত্যুর অতীত হতে চায় । মনোবলে বিজরা নদী সে 
এই জীবনেই পার হয়েও হয়তো যায়। চিত্তের তারুণ্য অক্ষুগ্র রাখা খুব 
অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তবু বহির্জগতে তার পরাভব অনিবার্ধ, জীবনে 
জরার আক্রমণ প্রতিহত কর! সম্ভব হয় না। হয় প্রবাহনিত্যতার ভাবনায়-_ 
আমি “বুদ্ধ” হলাম কিন্তু আমার তারুণ্য যেন উপচরিত হল আমার সস্তান- 
সম্ভতিতে । সমষ্টিবিচারে জরাকে আমর! নিত্যই অতিক্রম করে চলেছি। 
কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তা অনতিক্রময। যদি ওই নিত্যপ্রবাহ বা শাশ্বত 
তারুণ্যের উৎসে যেতে পারি তবেই একক ব্যক্তির জরামৃত্যুতরণ সম্ভব । 
এখানে এই মনস! এব তত্বত অতিমানসের ভূমি । সেখানে এসে বিদ্বান 
তার পাপ-পুণ্য সব ঝেড়ে ফেললেন। তার সবাই আপন, সকলেই জ্ঞাতি। 
কিন্তু যার! তাঁর প্রতি প্রীতিভাব পোষণ করে, তারাই হয় তাঁর স্থকৃতের 
ফলভাগী। যার। বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা ছুদ্কতের ফলভাগী হয়। তিনি 
স্বয়ং কালাতীত ভূমিতে উপনীত হয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন 
অহোরাত্র আবন্তিত হচ্ছে তাঁর পায়ের তলায়। তিনি তখন চক্রবর্তা। 
এরপর তিনি যে অবস্থা লাভ করলেন তাকেই বলা যায় সংজ্ঞান। 


ব্রক্ষলোকের বিশিষ্ট লক্ষণ দন্বাতীত ভাব। সে-ভূমিতে সুরত ছুক্কৃত, 
নাই, অহোরাত্রের দ্বৈতবোধ নাই | পরবতর্শ কালে নির্বাণষট্‌কে শঙ্কর এই 
নির্ঘন্ব অবস্থাটিকে তুলে ধরেছেন। নির্বাণে সবই শেষ।  বৃহদারণ্যক 
উপনিষর্দে যেমন বলা হয়েছে--অশরীর হলে আর পাপপুণ্য থাকে না। 
কিন্তু অশরীরী হয়ে আবার যদি কেউ শরীরী হয়? কৌধীতকী ছাড়া সে- 
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প্রসঙ্গ আর কোথাও নাই । ব্রদ্ধকে জেনে সবই ব্রদ্ষময় দর্শন-_-এখানে তার 
চিমৎকার বর্ণনা । 

ভাগবতের মূল ন্ুর “সত্যং পরং ধীমহি” এই সত্যের ভিত্তিতে 
সমাহিত চিত্তে ইন্দ্িয়গুলি এবং ইন্জিয়সংবিৎ ফিরে আসে ঘদ্দি, তখনই বলা 
চলে *সর্বং খন্িদং ব্র্মণ। কৌধীতকীর আসল কথাটা এ-ই | ব্রদ্ষনির্বাণের 
পর বিদ্বান প্রাণ পেলেন নতুন করে। এ উপনিষদ্ে প্রাণেরই প্রাধান্য । 
আকাশ-লিঙ্গ বা আকাশবৎ হওয়া হল প্রজ্ঞালাভ। তারপর আবার প্রাণে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াই খুব বড় কথা । একেই বলব জীবনুক্তি। তখন সবই ব্রদ্ম৮ 
সবই চিন্ময় । 

জ্ঞান শব্দটা শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহার করেছেন। খক্‌- 

সংহিতায় দশম মণ্ডলের সর্বশেষ সুক্তটির নামসংজ্ঞানস্থক্ত | সংজ্ঞানের সাদা 
মাঠা। অর্থ সম্যক্জ্ঞান তা বোঝাই যায়। যোগদর্শনে আছে, প্রাতিভাদ্‌ বা 
সর্বূ। সংজ্ঞানই কি প্রাতিভসংবিৎ? 

তা কিন্তু নয়। প্রাতিভজ্ঞানে সংবিৎ পরিশুদ্ধ হয় । যোগদর্শনেই রয়েছে. 
প্রাতিতসংরিৎ বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ববূপ । ওর মলে কিছুটা প্রত্যাহার আছে, 
কাজেই এ-ও একরকম বিভূতি। যোগদর্শনের বিভূতিপাদেই ওর উল্লেখ । 

বিদ্বানের কাছে প্রাতিভসংবিতও সামান্য সিদ্ধি। সংজ্ঞান তা নয়। 
তা হল ব্রদ্দের মহাশক্তিতে অন্ুস্থত অতিমানসের বুত্তি-_-9010781701691 
90056 1 কিন্তু এই ইন্দ্রিয়সংবিৎ প্রারুত মনের নয় বলেই তার সংজ্ঞা 
আলাদা। একরসপ্রত্যয়ন্বরূপ ব্রক্ষপারাবারে গিয়ে এপারের জব দ্বন্্ই 
লোপ পেল) পায়ের তলায় অহোরাত্র আবর্তিত হচ্ছে বলে খষি এইটি 
বোঝাতে চেয়েছেন। কালিক পর্যায়বোধ বা অহোরাত্রকে প্রাচীনর! 
অনেক ক্ষেত্রে দ্ৈতবীজরূপে উপস্থাপিত করতেন। ব্যক্তির ্বন্ববোধ বা 
রাগদ্ধেষ পরিহার করলেও বিশ্বব্যাপারে দ্বৈত ভাবনা ছাড়া কঠিন। বহুদূর 
পর্যস্ত তার এলাকা। কিন্তু ব্রহ্ষলোকে গিয়ে বিদ্বান সেই দ্বৈতবোধকেও 
ছাড়িয়ে এলেন। তারপর? তারপর সেই নাম-রূপহীন ব্রক্মসদ্ভাব 
হতেই সব কিছু উৎসারিত হতে দেখা গেল । এ-ই সংজ্ঞান। 

সংজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হলে মনের উজানে অস্তরাবৃত্ত চেতনার পরম 
গঙ্গোত্রীতে ষেতে হবে । তথন প্রত্যক্ষ করি গুহাহিত নিম্পন্দ আত্মারামতা 
হতেই উছলে পড়ছে বি শ্বগ্রপঞ্চ। তখন মাত্রাম্পর্শ (25900096100 0£90096) 
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হয়ে দাড়ায় ব্রদ্গসংস্পর্শ (76165077819. ০1. [0৩8)| প্রারুত ইন্জিয়- 
সংবিতের মত সংজ্ঞানেও বিষয়ী ও বিষয় সঙ্ষিকর্ষের একটা হেতু থাকে॥ 
ফলে প্রার্কত বোধের মতই প্রতায়ের ত্রিপুটি স্থষ্টি হয় । অথচ তিনটিকে জারিত 
করে রাখে তাদাত্মযবোধের অখগ্ডতা। তখন ভাব আগে বস্ত পরে এ বুঝতে 
আর ধাঁধা লাগে নাঁ। ইন্দ্রিয়ছারে বস্তর আস্বাদনে রূপের যে খণ্ডতাঃ তাকে 
স্বীকরে করেও সংজ্ঞান দেখে, অথণ্ড অসীমের আনস্ত্যে বস্তর অর্ত'গৃঢ় শক্তি 
এবং এশ্বর্য জারিত হয়ে রয়েছে । খধি এখানে একটু পরেই ত্রহ্মগন্ধ ব্রক্ধ- 
রসাদির কথা তুলছেন। এ কিন্ত রূপক নয়, চিন্ময় বৃত্তির চিন্ময় প্রত্যক্ষ । 
ব্র্ধ বেদ ব্রদ্বৈৰ ভবতি-_কথাটা অত্যন্ত গভীর | ব্রহ্মবিদের কাছে সবই 
বরন্ধচৈতন্ে অঙ্্বিদ্ধ'। “সর্বং খন্বিদং ব্রদ্মণ এ তার অস্তরতম অতিমানসভূমিরই 
সংজ্ঞান। 
বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে সব চেতনাই নাকি স্বপ্রভূমিতে সক্রিয় । বৈষ্ণব বলেন 
এ-জগৎ ভাবলোকের ছায়! অথবা ভাবলোকই সত্য । আমরা এ যা দেখছি 
এ দৃষ্টি মিধ্যা__ 
চিন্তামণিময়ী ভূমি কল্পবৃক্ষ বন 
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম। 
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ ॥ 
ৃ চৈ 2 চঃ 
কথা হুল স্বপ্পে আমর! নিজের মনগড়া ইন্জরিয়সংবিতের প্রতিরূপ দেখি। 
যদি এমন হয় ষে ঘৃমের ঘোর নাই অর্থাৎ অবশে স্বপ্ন দেখাটা নাই কিন্ত 
্বপ্রময় ভূমি আছে? স্বপ্নের তাই ছুটি বিভাগ-_মনোময় ও বিজ্ঞানময় । 
বিজ্ঞানভূমির স্বপ্ন সত্য | ছান্দোগ্যে সনৎকুমার একটি কথ ব্যবহার করেছেন, 
ন্মর+। স্বতি না বলে প্রাচীনর]| 'ম্মর'+ই বলতেন । নৈয়াফ়িক বলছেন 
স্বতি মিথ্যা । কিন্তু সে যদ্দি ঞবা স্মৃতি হয়? এই ঞবা স্বৃতিই উপনিষদে 
বম্মর” | ঈশোপনিষদে “ক্রুতো ম্মর কত স্মর।” স্বর বা স্মৃতির মূলে স্ম ধাতৃ-_ 
অর্থ ঝলমে ওঠা (1951))। অশ্ষিদ্ধয় সম্পর্কে সংহ্তায় আছে ম্মরাথঃ 
(১০১৬৯) ঝলদে ওঠ। [তাদের প্রসঙ্গে মধূমতী কশার কথা বল! 
হয়েছে। কশা, চাবুক ওঠে আর নামে । ষে-স্থৃতি হঠাৎ আলোর ঝলকানির 
মত চিত্ত ভরে তোলে অনির্বচনীয় মাধূর্ষ্যে তা-ই মধূমতী কশ। | ] 
বিজ্ঞান সত্ব স্বপ্ন স্থৃতি বৃদ্ধি--এসব চেতনার একই ভূমির বস্ত। স্থতি 


৮৪ _.. উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


অ-যোগীর ৷ আর স্মর ধোগীর আকাশচেতনায় ফোট! “ঞরবা স্থৃতি*, শৈবদর্শনে 
প্রত্যভিজ্ঞা। ফোগীর ম্মর দ্দিব্যন্বপ্, হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন । স্বপ্পে আমরাও 
স্থষ্টি করি কিন্ত তা অলীক । সংজ্ঞানে যোগীর স্বপ্প অমোঘ | বৃহদ্দারণ্যক 
উপনিষদে যাজ্ঞবন্ধ্ স্পষ্ট বলছেন বিজ্ঞানময় পুরুষের স্বপ্ন হয় প্রন্বপ্ন | প্রাকৃত 
ত্বপ্পে জাগ্রতের ইন্দিয়গ্রাহহ উপাদান নিয়ে স্থষ্টি আর প্রশ্বপ্রে অতীন্দ্রিয় 
বিজ্ঞানের উপাদান নিয়ে। স্বপ্ন ও নিদ্রাজ্ঞান অবলঘ্ধনেও যোগের সাধন! 
( যোগদর্শন, স্থৃত্র ১/৩৮ ) চলতে পারে এটি এ দেশের সাধকদের বিশেষ 
আবিষ্কার । 

মাওুকা উপনিষদ ্পস্থানোহস্তঃপ্রজ্ঞ, অবস্থার কথা আছে এবং 
সুষৃপ্রিস্থান প্রজ্ঞানঘন আনন্দভূক্‌ প্রাজ্জের কথাও সেখানে পাই । আমাদের 
ঘুম অজ্ঞানঘন | জ্ঞানে স্থপতি প্রবর্তিত করতে পারলেই সমাধি হুল। 
স্বযৃপ্ধির আনন্দঘন একরসপ্রত্যয়ই ব্রচ্বোধ। ভ্দ্য়ের গভীরে অহরহ 
স্ুবিশ্রাস্ত সুযৃপ্তির অন্থভব ফিনি পান তার সংজ্ঞা সম্প্রসাদ (ছা. ৮ | ১১)। 
এই জাগ্রৎ স্ুযৃপ্তিতে ডুবলে দেখা যায় বিশ্রান্তি হতেই সব কিছুর উৎসারণ । 
সংজ্ঞান এমনি করেই সব কিছুকে দেখে--দেখে অনস্তের মধ্যে সাস্তকে। 
তবে ন্থযৃপ্িস্থান প্রজ্ঞানঘন তা যেন নিজবোধ-রূপ, 8011110191০ | আর. 
সংজ্ঞান সমাকৃ সম্বোধি, ০০100161)951৩ | অর্থাৎ সংজ্ঞান একাধারে, 
অস্তঃপ্রজ্ঞ আর বহিঃপ্রজ্ঞঃ ছুই-ই | প্রজ্ঞানঘন সুযৃপ্থি হতে সে অনায়াসে 
নেমে আসে বিজ্ঞান স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ভূমিতে । তেমনি আবার জাগ্রতাবস্থা 
হতে স্বপ্ন ও স্ুহৃপ্থি সংবিতে ডুব দিতেও পারে । ব্রহ্ম যে-দৃষ্টিতে তার স্থা্টিকে 
দর্শন করেন, এককথায় সেই দৃষ্টিই সংজ্ঞান। 

অসম্ভুতিতে গিয়ে স্থষ্িপ্রপঞ্চের বিচ্ছুরণ দেখলে তাকে বলতে পারি 
অতিমানস সংজ্ঞান। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ-উপনিষদের বিবৃতি এই 
রকম-__ 

অসদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ জদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। 

১1৫ ॥ কৌবীতকীর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনা অভিনব এবং অনন্য । 
পরবত্র্ণ বেদাস্তে কোথাও এর আভাস নাই। 

ব্রক্লোকে উপনীত বিদ্বান ব্রহ্গগন্ধ ব্রন্মরস ব্রদ্তেজ এবং ব্রহ্মষশ লাভ 
করলেন যথাক্রমে | জংজ্ঞানের তুরীয় দর্শন লোকাত্মক অথচ লোকোত্তর । 
সবই আছে সে-ভূমিতে। খিনি সর্যযোনি তিনি কি রূপ-রস-গন্ধ-বিবজিত ? 
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তা| নয় মোটেই। তবে এই সবই সেখানে ব্রদ্মভূত এইমাত্র বিশেষ । আর 
ওই বৈশিষ্ট্যেই তা লোকোত্তর । সেখানে 'প্রাণরসনায় চাইখ্য। দেখি রসের 
সাই খাঁটি । 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে “আপ্পোতি মনসম্পতিমৃ**** (১।৬।২ ) ব্রদ্ধকে পেয়ে 
পুরুষ বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র মন ও বিজ্ঞানের পতি হন শুনলে কৌষীতকীর ব্রহ্দগ্ধ 
ইত্যাদির ব্যঞ্জন। স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আকাশশরীর সত্যাত্স প্রাণারাম মন- 
আনন্দ শাস্তিসমুদ্ধ অমতন্বরূপ হয়ে বূপ-রস-গদ্ধ সম্ভোগ নিশ্চয়ই আমাদের 
বিষয়ভোগ নয়। 

[ গোপালতাপনীর প্রশ্ন মনে পড়ে, কথং ব্রহ্মচারী কৃষ্ণঃ ? আমাদের 
কাছে তা সুদুঙ্জেয় রহস্য বৈকি ! ] 

বিদ্বান ব্রহ্ছলোকে গিয়ে পঞ্চমহাভূতকে পেলেন, বলতে গেলে সাদ। 
কথাটা এই । এখানে গন্ধ রস তেজ ও যশের উল্লেখ রয়েছে । গদ্ধ ক্ষিতি- 
তত্ব। রস অপ২। তেজ রূপ। এবং বান্ৃতত্বের জায়গায় বলা হচ্ছে ষশ। 
আকাশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্রদ্ধ স্বয়ং আকাশশরীর | সন্ত বতঃ এজন্য তার 
আর পৃথক উল্লেখ নাই। 

তৈত্তিরীয় উপনিষর্দে মহাভূতের স্বষ্টিক্রম দেখাতে গিয়ে বল! হয়েছে__ 
আকাশাদাযুঃ। বায়োরগ্নিঃ.-.(২১।৩) ইত্যাদি । এ-বর্পনা আধিভৌতিক। 
ভূতগুণগুলি সাধারণত আমরা যে চোখে দেখি সেইভাবেই তার ক্রম নির্ণয় 
করা হয়েছে। কেবল শব্ধ আকাশের গুণ কিনা এ নিয়ে প্রাচীনরা যথেষ্ট 
বিচার করেছেন। আর গন্ধ যে পৃথিবীর গণ এটি পরিশেষন্যায়ে সিদ্ধ। 

মোট সাতটি উপাদান তাহলে-_-গন্ধ রস রূপ ( তেজঃ ) বায়ু ( যশ: ) 
আকাশ (ক্রহ্ম') প্রাণ ও প্রজ্ঞা |. কৌধীতকীতে প্রাণের স্থানটি অ-সামান্য 
এ প্রথম হতেই দেখা যাচ্ছে। ব্রন্মলোকে গিয়ে এই ঘে ব্রদ্ষগন্ধার্দী সম্ভোগ, 
প্রাণহীন দেহে তা কি সম্ভব? সমাধিদশাতেও বেচে আছি বলেই না আমার 
ভিতর হতে আবার সব বার হয়। এ-দর্শনের ধারা কিন্ত তাহলে ভিন্ন 
প্রকৃতির হয়ে গেল। মাগু,ক্যে পাই “অদৃষ্টমব্যবহার্ষমগ্রাহামলক্ষণমচিন্ত্য- 
মব্যপদেশ্তমেকা ত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্ত শিবমদ্বৈত. চতুর্থ 
মন্ততে” |. আপাতদৃষ্টিতে এখানে যেন তার উণ্টা কথ। বল। হচ্ছে। প্রজ্ঞার 
চেয়ে প্রাণেরই শ্রেষ্টত্ব এখানে । আর ব্রহ্মতত্ব ওই প্রাণ ও প্রজ্ঞার একাত্মতা । 

মহাতৃতগুলি তাহলে প্রাণের বিচ্ছুরণ। কিভাবে ত! দেখা যাক। বলা 
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// 


হচ্ছে আপো বৈ প্রাণাঃ। আবার বাযুও প্রাণ। প্রশ্নোপনিষদে রয়েছে, 
আদিত্য প্রাণন্বরূপ ৷ 

প্রাণ ষখন অরূপ তখন তা বায়ু। যখন অপ. তখন তা রূপ ধরেছে, যদিও 
নিদিষ্ট আকার নেয়নি-। প্রশ্নোপনিষদে মৃর্তিরেব রয়িঃ, একটা কথা আছে। 
রয্মি প্রাণসংবেগ । নিঘণ্ুতে রয়িকে “জল” বল হয়েছে।  প্রশ্নোপনিষদের 
উক্তি মিলিয়ে এতে ওই অরূপ প্রাণের রূপ ধরার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
অরূপ প্রাণ বা বাত আকাশসম্ভব এ-উক্তিও উপনিষদের। সেই সে 
আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ, অতএব প্রাণঃ। ব্রন্ষস্থত্রের এই প্রসিদ্ধি নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করে আকাশ ও প্রাণ একটি মিধুন। ব্রহ্ম প্রাণশরীর আকাশাত্মা৷ এ-উক্তি 
ছান্দোগ্যের। আকাশ নাম-রূপের নির্বহিতা। সেই আকাশ ঘনীভূত 
হলেই পৃথিবীকে পাই । [ আকাশে ময়লা পড়েই ক্ষিতির উৎপত্তি। পুরাণে 
আছে মেদিনী বিষ্ণুর কর্ণমল ]। এমনি করে দেখছি প্রাণই আগ্যস্ত অনস্থ্যত 
রয়েছে । আবার অপ. অব্যাক্ৃত রূপ, সংহিতায় থাকে বলে বপুষ.--তেমনি 
এক জ্যোতির্বাম্প (3101101701108 1106 )। 

ভূতগ্রণগুলির অন্গভব কিভাবে হয়, জীববিজ্ঞান সহায়ে তার একটা 
"আভাস পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে বেদনা--066118 মাত্র । প্রাণোন্মেষের 
সঙ্গে সঙ্গে আকার-প্রকারহীন একটা অনুভব জাগে। তারপর সে অন্থভব 
'দানাবাধে। তাকে বলতে পারি সংজ্ঞা। নবজাতক গন্ধে মাকে চেনে 
এটা দেখা যায়। মাতৃত্তন্যে রসের আম্বাদ পায়। তারও পরে আসে 
'ূপের চেতনা । স্পর্শ বা তাপের বোধ গোড়া থেকেই থাকে । 

কৌধীতকীতে তেজ শব্দটি রূপ বা জ্যোতির পরিবর্তে ব্যবহার কর! 
হয়েছে । বূপে স্থুল অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা বেশি। জ্যোতি শব্দটিতে আবার 
'অতীন্দ্রিয় ভাবের ইশারাই বেশি, ও ঠিক ভূতগুণবাচী নয়। তাই হয়তো 
“ও ছুটির বদলে তেজ শব্দটিই বেছে নেওয়া হয়েছে। তেজ বলতে রূপকৃৎ 
শক্তি (1800 85 ০0618)-ও বোঝায়ঃ আবার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কিছু (017551681 
450096)--এ আভাসও মেলে । 

বায়ুর পরিবর্তে রন্বেছে যশঃ | যশ ঈশনাশক্তি, বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
রয়েছে “যশো। বীর্মূ* । এইটি প্রাণ অথবা বায়ু । ব্রদ্দের মহাপ্রাণনের 
ক্ষণ তার ঈশনা, তিনি “ঈশানো। ভূতভব্যস্ত” | 

প্রাচীনেরা জড়ের রূপাস্তর প্রসঙ্গে ভূতগুদ্ধির কথা বলতেন। সাধন- 
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,€কৌশলে এই দেহে ভূতগুণগুলিকে যোগপুণরূপে অঙ্গভব কর! সম্ভব । ভূতকে 
বাদ দিয়ে বিজ্ঞান সম্ভব নয় আবার ভূত শুদ্ধ না হলে বিজ্ঞানের স্ফুত্তি 
ঘটে না। তাই থেকে ভূতগ্দ্ধির সাধনা বা পঞ্চভৃতের ক্রমিক স্থক্মতার 
জ্ঞানলাভের কথা উঠেছিল। প্রতিটি ভূতের মৌল প্রকৃতি তার আস্তর; 
পরিচয় । সেই গুণের ভাবনা দ্বারা ভূত বা জড়ের উৎকর্ষ ঘটানো! যায়|! 
প্রথমে অন্ন বা! পৃ্ধিবীতত্ব, তার ফোগগুণ স্থৈর্য। পাতালফোড়া শিবের মত 
এ-দেহ অচল অটল হয়ে বসে রয়েছে পৃ্ধিবীর বৃকে--এই স্থৈর্যগুণ হতে. 
ত্বভাবত ব্যষ্টি ৰা পিগুদেছের সীমিত গণ্তীর বোধ ফিকে হয়ে আসে। 
তখন পার্ধিব শরীর হয়ে দাড়ায় আপ্য শরীর । অপের যোগগুণ' 
সাবলীলতা। দেহে তখন স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ জাগে । প্রাণক্রোত যেন অব- 
লীলায় বয়ে চলেছে। বাধা-বন্ধ নাই কোথাও) স্থুলের জাড্য তখন অনেকটাই 
বিগলিত। বৈষ্ণবরা! সাত্বিক বিকাশের মধ্যে “গলিতা! বৃত্তি বলে একটা 
অবস্থার উল্লেখ করেছেন । কথায় বলে “গলে জল হয়ে যাওয়া, । ওই 
অবস্থায় প্রাণের বোধ ষেন নাড়ীতন্ত্রে অবাধে সঞ্চারিত জলআ্োতের মত। 

এরপর জলল্োত হয়ে উঠবে অগ্রিক্রোত-_-বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে জলিতা 
বৃত্তি। ভূতগুণের বিকিরণশক্তি ক্রমেই বাড়ছে। স্থুল ক্রমস্থক্মতার দিকে 
চলেছে। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় দেহ তখন ধঘোগাগ্সিময়। তারও উজানে 
বায়বা শরীর । দেহ তখন শুদ্ধ তপোময় (1০ 61067: » তপজ্‌ )। 
স্বত্যুর পর জীব বায়ুভূত হয়ে যায়। এ দেহেই কারও যদি সে অনুভব 
জাগে, তাহলে বিশ্বব্যাপ্ত স্পর্শ বোধের অলৌকিক অন্ভূতি পাওয়া সম্ভব। 
সে-অবস্থায় দেহধারী হয়েও বিদেহ-ধারণা অবাস্তব কল্পনা থাকে না। 
অবশেষে আসে মহাশুন্টের বোধ । আকাশশরীর ব্রদ্ম তখন বলতে গেলে 
সাধকের প্রত্যক্ষ সত্য। সত্বশুদ্ধির ফলে ফ্রবাস্থতিলাভের এই হুল মোটামুটি 
-ছক। ধধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ, বলে উপনিষদে এরই সংকেত দেওয়া, 
হয়েছে । এটিই ভূতশ্ুদ্ধি। শ্রীঅরবিন্দের 01/51091 0:9:05101179100 | 

এদেশে বাউল গেয়েছেন, “কারে বলি কেবা! শোনে কে করে প্রত্যয় ।. 
এই দেছেতে মান্ষ আছে সত্য চিদ্রানন্দময় । এ-সত্য অনিঃশেষে জানা-ই 
ষোগ-যাগের একমাত্র লক্ষ্য । 

অনূচ্য বোধ হয় চৌকির নীচে কাঠের পাটা। তিরষ্চী তাহলে 
“আড়াআড়ি ভাবে দেওয়া পাটা (০:০55-৮৪:)। 


৬৮ _ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


এঁতরেয় ব্রান্মণে ৪।৯১-তে সামের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সামের 
মূল বৃহ ও রথত্তর । “সামের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম'-_গীতা। খক্‌- 
সংহিতায় বৃহৎ সাম না থাকলেও বৃহৎ শব্দের ব্যবহার রয়েছে “তং বৃহৎ | 
আর ১।১৬৪।২৫-এ “রথস্তরে স্থূর্যং পর্যপশ্ঠত? | 

ব্রন্ম সামময়। জাম-স্থ্রঃ ছন্দোময় বাণী। তাহলে ব্রদ্ম বা বৃহৎ 
ধিনি তিনি খতচ্ছন্দে বিবৃত নিত্য কাল। কোথাও তার তাল কাটে না। 
পাইথাগোরাসের প্রোপরশন ও হারমনি বিয়োরী এবং মিউজিক্যাল 
স্ফিয়ারের ধারণ! ভারত থেকেই নেওয়া, এমন হতে পারে। বুহৎ তাহলে 
ছ্যলোক, রথস্তর পৃথিবী । 

রথন্তর শব্দটি কিন্তু অস্থ্্যম্পশ্তয হ্যায়ে সিদ্ধ নয়--ওতে তৃতীয়! বিভক্তি, 
রখেন তরতি ৷ দেহরথ' দ্বারা বাহিত হয়ে স্থ্লোকে পৌছাই | এই রঞ্ধ 
ছুটিয়েই লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হলাম-__রথত্তর শব্দটিতে এই ব্ঞ্জনা রয়েছে । 
রথস্তর সাম তাহলে যেন আমাদের জীবনবীণা। 'রথংতরে স্থর্যং পর্যপস্তত*-_. 
এই রথে পথ পাড়ি দিয়েই স্থ্র্ধকে ( বৃহৎকে ) দেখলাম । (রবীন্দ্রনাথের 
“তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদ! বাজে গো স্মরণীয়) । বুছৎ 
সাম তার রাগিণী, আর জীবনকুঞ্জে তার অনুরণনই রথস্তর মাম। 

্র্ধ ষে-মঞ্চে আসীন, বৃহৎ ও রথস্তর সাম তার ছুটি পুর্বপাদ । অন্য 
ছুটি হল শ্যৈত ও নৌধস। 

শ্যৈত__তাণ্য ্রাহ্মণে সপ্ধম অধ্যায়ে আছে শ্রেন পণ্ডর (প্রাণের ) সঙ্গে 
যাবে না রথস্তরের সঙ্গে যাবে? প্রাণশক্তি সম্তৃতির দিকে চলেছে। শ্ঠৈত 
শব্দের সঙ্গে গ্তেনের কোন সম্পর্ক আছে কি? 

বাজসনেয়ী সংহিতায় শ্যেত একটি শব্ধ আছে ॥ মহীধর ও উবট বলছেন 
শ্তেত -শ্বেত। , তাহলে শ্যৈত কি শ্তামলা রং? ছান্দোগ্যে শ্তাম ও শবল 
! ছুটি শব্ধ আছে। শ্যাম সেখানে লোকোত্তর, পর:কুষ্ণ। 

আর শবল এই বিশ্বজগৎ, চিত্রবর্ণ । শ্যাম+ শ্বেত ছুটির সন্ধিতে যদি শ্ৈত 
শব্দের উদ্ভব হয় তবে ওর অর্থ শ্যামলা রঙই হবে । 

নৌধজ-_নোধসের আবিষ্কৃত হতে পারে । নোধা গোঁত্তমবংশীয় একজন 
খধি। খক্সংহিতায় (১।৫৮-৬৪) তার স্থক্ত রয়েছে। নোধা সম্বন্ধে এক 
জায়গায় এই রকম উল্লেখ পাওয়। যায়--্রঙ্গকে ভাগ ভাগ কর! হচ্ছে সেখানে, 


ভাষ্য [প্রথম অধ্যায় ] ৮৯- 


এবং বলা হচ্ছে সর্ধবৃহৎ ভাগটি নোধাকে দাও। ইনি হয়তো প্রাচীন এক 
ব্রহ্মষি ছিলেন। | 

সামগুলি সবই জোড়ায়-জোড়ায় রয়েছে। অতএব একটি বৃহৎ অন্যটি 
রথস্তর-_মোটামুটি এই ছুই শ্রেণীতে সবগুলিকে ভাগ কর! যেতে পারে । 
তাহলে শ্যৈত- রথস্তর ; নৌধস - বৃহৎ সাম। 

বিচক্ষণাজন্দীর চারটি পায়ার কথা হল। এবার বল! হচ্ছে ওই 
আসন্দীর নীচের পাটা ছুটি বৈরাজ ও বৈরূপ সাম-_বিশ্বমূলা শক্তি ও তার 
বধূপকৃৎ নির্মীণ-প্রজ্ঞা, আর আড়াআড়িভাবে দেওয়। পাটা ছুখানি শাকর ও 
রৈবত। 

বৈরূপ ইউরোপীয়ান অর্কেস্ট্রী। অরণ্যানীস্থক্তে এর রূপ ফুটেছে। 

বৈরাজ বিরাট পুরুষকে মনে পড়িয়ে দেয়। আগেই এ ছুটি সামের 
'আলোচনা হয়ে গেছে। মূল শ্রেণীবিভাগান্থ্যাত্নী বৈরূপকে রথত্তর এবং 
বৈরাজকে বুছৎ সাম বলে ধর! যেতে পারে । 

শাকর শকরী নামে ছন্দ আছে। বৃৎপত্তিতেই প্রকাশ (+/ শক) এটি 
শক্তির সাম। বিশ্বশক্তির ব্যাকৃত রূপ শাকর সাম বা শকরী ছন্দ। এটি 
রথস্তর | 

রৈবত-_রত্মি-বৎ, রয্মির ব্যাখ্যা আগে গেছে। পুরাণে রেবতী 
বলদেবের পত্বী। রৈবত তার জনক । রৈবত হল বৃহৎ সাম। 

্রদ্দের বিচক্ষণ! আজন্দীই প্রজ্ঞারূপ1| প্রজ্ঞাবলেই তিনি বি-চক্ষণ বা 
বিশ্বতশ্চক্ষু। 

কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ আছে এখানে। শীর্ষণ্য বোধ হয় সিথান। 
আতান-__রজ্জ, বা চন্দ্রাতপ? রজ্ছ হওয়াই সম্ভব। নেয়ারের খাটের 
মত টানা দেওয়া ফিতাই আতান। উপশ্রয় তাকিয়া এবং উপবহ্“ণ 
হল বালিশ। 

প্রজ্ঞারূপী বিচক্ষণ! আসন্দীর উপর জঅমিতৌজা! পর্যন্ক। এটি প্রাণরূপা। 
প্রজ্ঞার উপরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা--কৌষীতকীর মূল কথা এ-ই। 

অমিতৌজা পর্বস্বের ছুটি পাদ ভূত ও ভবিষ্যৎ।। কালের পশ্চাদ্বতিতা। 
ও পূর্বগামিতা ব্রহ্ম-পর্যক্কের ছুটি চরণ-_-এ এক আশ্চর্য কল্পনা । মহাকালকে 
(9570811100615550699) অন্থতব করলে একটি বিন্দ্রতে ত্রিকাল সম্পৃটিত 
এই বোধ জাগে। তখন ভূত ও ভবিষ্যৎ নিত্যবর্তমান ক্ষণ-শাশ্বতীর ছুই 


৯ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


-পদ্দক্ষেপ-এ কল্পনা অবাস্তব মনে হয় কি? আজকাল অ্যান্টি-ম্যাটার 
ধিয়োরিতে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা আলোচিত হচ্ছে। 

শ্রী এবং ইরা ব্রদ্ম-পর্যস্কের অন্ত ছুটি পাদ । পরী বিষণ বা সৌরশক্তি, 
ছ্যালোক; বৃহৎ সাম। ইরা! অগ্নিশক্তি বা পৃথিবী, রথস্তর । ভদ্র ক্রতু 
111-00৩ +/ভদ্‌ জলা । যজ্জাযজ্জীয় উৎসর্গভাবন]। 

উদ্‌ৃগীথ অবশ্তই সামের সার, প্রণব । বলা হচ্ছে এটি ব্রদ্ষের যেন 
তাকিয়া। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসতে হয় অর্থাৎ ওষ্কার তার অবলম্বন। 
িঠ'তে ওকস্কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। শ্রী তার উপবর্থণ__দুপাশে ছুটি পাশবালিশ 
কি? এই ভ্্রী। তার প্রিয়ায়ুগল-_মানসী ও চাক্ষুষী। 

১।৬॥ ব্রদ্ধ হতে জাত কাল মহাকাল । সাংখ্যের পরিভাষায় এ হল 
কালের সদৃশ পরিণাম। সেই কাল জগতে অভিব্যক্ত হল যখন, তখন তা-ই 
বিশ্বজগতের কালপরিণাম। বন্ধ বিস্থষ্টি বা বি-ভূঁতির জন্য যে-কাল তা-ই 
সংবৎসর | বি-ভূতির মূলে সম্ভৃতি। বীজ হতে গাছের উদ্ভব একট। ইতিহাস। 
এটা কালে ঘটছে। যে-বীজভাব হতে তার উৎপত্তি তাকেই বলব সম্ভৃতি। 
“যে কালমানে সম্ভৃতির বিস্তার বা প্রপঞ্চন সেটি কালমাত্রা সংবৎসর। 
অমর্ষণস্থক্তে খত এবং সত্যের কথ! আছে। খত হতে খতু। সংহিতায় 
ঞখতং বুহৎ' পদগুচ্ছ বন্প্রযুক্ত। বৃহৎ শব্দ জগতের মত শতৃ-প্রত্যয়াস্ত। 
জগৎ চলছে চলছে । বৃহৎ-ও নিত্য পরিবর্ধমান কাল। খতু- ব্রঙ্ষোনি | 

খতু হতে আর্তব। বীজে যত কাল সংপুটিত আছে তার প্রতিটি বৃক্ষ 
হলে একটি বীজ হতে অরণ্য স্থা্টি হত। এই যে ঘন সংনদ্ধ সমষ্টিপ্রাণ 
€ পুরাণে সগরজায়ার অলাৰু প্রসব ম্মরণীয় ) এইটি খতু। বীজগুলি আর্তব। 
খতু ও আর্তব স্থষ্টির প্রাকৃকালীন অবস্থা স্থচিত করছে। বীজ ফেটে গেলেই 
এল চলমান কাল, কালচক্রের আবর্তন শুরু হল। 

এখানে ষে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে তা মৃত্যু নয়, প্রেতি বা সমাধির 
অবস্থা । বৃধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার মত। বিদ্বান এখানে সম্ভৃতির 
সত্য জেনেছেন । তিনি ব্রহ্মপুত্র (খ ২/৪৩|২ )। ইনিই ব্রদ্গা বা খত্বিক্‌- 
শ্রে্টরূপে সমগ্র বেদবিদ্ঠার ধারক। তাঁর নির্দেশে যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে অস্থষ্ঠিত 
হয়। যজ্ঞের অঙহানি ঘটলে তিনি নিজশক্তিতে তা পুরণ করতে সক্ষম। 

-স্থৃতরাং জ্ঞান ও শক্তি ছুইই. তাঁর আছে। কৌষীতকীতে বিদ্বানকে সেই 
ভূমিকাতে দেখছি । এ যেন দেহ-প্রাণ-মন সব নিয়ে ব্রদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে 


-ভাষ্য [প্রথম অধ্যায় ] ৯১ 


উদ্দাত্ত ব্রন্মঘোষ “খতুরস্মি আর্তবোহশ্মি-তেজোভৃতন্ত আত্মা ভূতন্ত 
ভূতগ্যাত্মা। 

ছান্দোগ্যে ভূতবীজ বলে একটা কথা আছে । অনেকে সেখানে জরাধূজ 
অগুজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি নানা ভূতের কথা তুলেছেন। কিন্তু এই ভূতের 
অর্থ প্রাণী। ছান্দোগ্যে ভূত নয়, বলা হয়েছে ভূতবীজের কথা। এখানে 
তেজোভূত বা ভূতন্ত ভূতত্য বলে কিন্তু মহাভূত বা ওই জরাযুজ অগজ 
ইত্যাদি কোনও ভূতের কথাই বলা হয়নি । তিনটি তত্ব উপস্থাপিত করা 
হচ্ছে সবশুদ্ব_(১) আকাশ বা দ্যৌঃ পিতা । (২) আকাশাদ্‌ যোনেঃ 
সম্ভৃতঃ-_-এই যোনি, গ্যৌম্পিতার ভার্ধা বা মাতা পৃথিবী । মা এবং ভার্ধাকে- 
একসঙ্গে ধরলেই মহাপ্রকুতিকে ভাবরূপ দেওয়া (1691156 করা ) যায়। 
আকাশযোনি একাধারে মাতাপিতৃতত্ব বা উভলিজ (দ্রঃ খ ১০/৫/৭ )। 
শাকপৃণির সংশয় ছিল দেবতা নারী না পুরুষ। দেবতা তাঁকে দেখা দিলেন 
অর্ধনারীশ্বররূপে । (৩) বিদ্বান এখানে যেভাবে নিজের জন্মবিবরণ দিয়েছেন 
তাতে অগ্নির জন্মকথা মনে পড়ে । সংহিতাক় অনেক জায়গাতেই পাই অগ্মি 
ছ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। আবার তিনি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র ভ্রিতত্ব 
অর্থাৎ স্বয়ভূ বিশ্বভভূৃতি--এ-ও আছে। বিদ্বান নিজেকে ঠিক যেন সেই 
«বিশ্বস্ত কেতুর্‌ তুবনস্ত গর্ত আ রোদসী অপৃণাজ, জায়মানঃ, ( খ ১০/৪৫/৬ ) 
বলে অন্কুভব করছেন । ূ 

'পরত্বঃ পিতা” ছ্যৌঃ বলে ধরলে আকাশকে উভলিঙ্গ ভাবা যায় স্বচ্ছন্দে। 

ংহিতায় গ্োঃ স্ত্রীলি্গও হয়। একটি অগ্নিস্থক্তে দেবতাকে উরঃ এবং উর্ধঃ 

এ-ছুটি পুং ও স্ত্রীচিহ্ুবিশিষ্ট বল! হয়েছে। আকাশ হতে যে যোনি তাই 
মায়া, ব্র্ধের নির্মাণপ্রজ্ঞা । “তে মার়িনে! মমিরে সুপ্রচেতপঃ, (খে ১১৫০৪) 
মা নির্মাতা বলেই তাতে মা-ধাতুর প্রয়োগ | মায়া তার পরম সৃষ্টিকৌশল 
(99961 0180), তার কল্পনা! (10০) | অর্ধনারীশ্বর নিত্যমিথুন হতে জাত 
হয়েছেন ব্রহ্মপুত্র অগ্নি বা নিত্যজীব-_গীতায় যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: (১।৭)। ইনিই প্রথম 
অবতার বা৷ “পুরুষ'। ভাগবতে-_'জগ্ৃহে পৌরুষং বূপম্* | শৈবদর্শনেও 
জীবসম্পর্কে তিনটি তত্বের অবতারণা করে আণব, মায়ীয় ও কার্মণ মলের 
কথা বলা হয়েছে। প্রথম অবতার পুরুষ বা অর (নিত্য জীব) উৎপত্তির 
পর কাল উৎপক্প হয়। 


৬২ উপ নিষৎ-গ্রসঙ্গ- 


উপনিষদে সংরৎদরকে প্রজাপতি বল। হয়েছে । এখানে ওই পুরুষাবভারই 
সংবৎসর। তেজ তাঁর চিৎ-তপস্‌ (606789)--*তেজে। রসো৷ নিরবর্তত* 
€বু. উপ ১২২)। (€েজোভুত-স্থ্ধরশ্মি। আদিত্যবিদ্বই  প্রার্কত 
কালমানের মাত্রা (16) | পুরুষ এই স্থ্যমগুলমধ্যস্ব-তার আত্মা বা 
মৌল তত্ব (2810 191170116)। 

সংবৎ্সররূপী প্রজাপতি আবির্ভূত হতেই ভূতবর্গ ব্যারুত হল। 
'অঘমর্ষণস্থক্তে এ-প্রসঙ্গ আছে। 

্ষ্িপ্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ দেখানো হল তাহলে-্রক্গ, ব্রহ্মপুত্র সংবৎসর 
বা পুরুষ এবং সমষ্টি ভূত। প্রথমটি অসম্ভৃতি। দ্বিতীয় স্তরে সম্ভৃতিঃ তার 
পরের ধাপে বি-ভূতি। 

আত্মা শব্দটি আসলে অত্মাঁ অৎ্ মা (+/অত.-চলা ) আ1+ অতৎমা-, 
আত্মা-_-আধারে যিনি আ-গত বা আবিষ্ট। ( গুড়োত্মা, বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী 
“বে. মী. )। 

বিদ্বান বললেন, তুমি আত্মা। তুমি যা আমিও তাই। তু. ইয়ং 
মে নাভির্‌ ইহ মে সধস্থম ইমে মে দেবা অয্লমন্মি সর্ঃ (খ ১০।৬১।১৯)। 

জত্যমিতি । বুহদারণ্যক উপনিষদ্দে সৎ বলতে যা মূর্ত তাই । আর 
যা অমূর্ত তাঁই ত্য বা ত্যম্। তৈত্বিরীয় উপনিষদেও অনির্বচনীয় তত্ব 
তৎ্। কঠে, এতদ্বৈ তৎ। এখানে ঠিক তার উল্টা বল! হচ্ছে। 

সংহিতায় “একং সদ বিপ্রা বহুধা বদস্তি...বলা যেতে পারে এইটি 
এখানকার সতের নির্চন। দেবতা প্রাণ। এ-সবই যদি সতের অভিব্যক্তি 
হয় তাহলে তারাও অনির্বাচ্য বৈকি । সৎ এখানে ঈশ্বর আর তৎ হিরণ্যগর্ভ 
বা! প্রাজাপত্যা স্থর্য। 

£ ৯৭ ॥  কৌষীতকীতে ত্রজ্ম শব্দ তার ব্যুৎপত্তিলভ্য মূল অর্থেই ব্যবহৃত 

হয়েছে। সংহিতান়্ ব্রহ্ম মন্ত্র ও মন্ত্রশক্কি দুই-ই । বুহতের চেতন। ও শক্তি 
উভয়ই ব্রচ্ছ। খণ্েদে ব্রহ্ম বিশেষ করে প্রজ্ঞা, অথর্বপংহিতায় প্রাণ । 
বিশ্বামিত্র্র ব্রদ্ম ভারতজনকে রক্ষা করছে__এ মন্ত্রেও ব্রন্ধ প্রজ্ঞা এবং শক্তি। 
শৈবদর্শনে মন্ত্রবীর্য একটি সংজ্ঞা রয়েছে । পরে ওটি হয়ে দাড়িয়েছে শব্দব্রহ্গ__ 
*শব্বব্রক্মাতিবর্ততে” (গীতা )। মূলে পরত্রহ্ম ও শব্ব্রক্দ যে এক “যজ.দরঃ 
সামশিরা+ ইত্যার্দি বলে এখানে সেই ইঙ্গিতই করা -হচ্ছে। সংহিতার 
প্রসিদ্ধ উক্তি “ঘাবদ্‌ ব্রন্ম বিষ্টিতং তাবতী বাক্‌। 
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তিনি ও তাঁর জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তি ষে একই, আধুনিক অরবিন্দদর্শনে 
এর উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। 

এখানে ব্রদ্দের ষে বর্ণনা দেওয়া হল তন্ত্রের ভাষায় তার সংজ্ঞা মন্ত্রহেশ্বর 
তিনি মন্ত্রম় বিগ্রহ । পরাবাক্‌ হতেই বিশ্বোৎস্জন--গোৌরী ঝ্লিমায় 
সলিলানি তক্ষত্যেকপদ্দী দ্বিপদশী সা চতুষ্পদী, অষ্টপদী নবপদ্ধী বভ্রৃষী 
সহআাক্ষরা পরমে ব্যোমন্‌ (খ. ১/১৬৪।৪১ )। বর্ম এখানে সেই তাৎপর্যেই 
্দ্ম বা মন্ত্রময়। ময়ট্‌ প্রত্যয়ে তাঁর শক্তিরূপ (৩0618) বোঝান হচ্ছে। 
মহ্থান্‌ বলে বোঝান হচ্ছে পুরুষতত্ব। ইতি তাঁর বি-ভূতি। 

যজুর্বেদে যাঁকে মহাপুরুষ বলা হয়েছে উপনিষদে “পুরুষং মহাস্তম*__ 
তিনিই ব্রহ্ম। 

নাম তাঁর অবতরণ (৫69০০) 0980167) ব। প্রভাব, আবেশ । একটি 
মন্ত্রে রয়েছে, প্রথ মচ্ছদ্‌ অবরণ আবিবেশ-__তিনি এক হয়েও নাম-রূপে বিশ্বকে 
আবিষ্ট করে রেখেছেন। বুহদ্ারণ্যকোপনিষর্দের প্রথম অধ্যায়ে নাম. 
রূপের আলোচনায় পাই বাক্‌ নামের, ব্রহ্ম বা বুহত্বের সাধক। ব্রহ্ম ও 
বাক্‌ একটি মিথুন। নামে তাহলে ব্রদ্ষেরই আবেশ। প্রতিটি রূপের অর্থ 
তার নামে। নাম হতে মন্ত্র। মন্ত্র জীবের আত্মা বা তার ভাবরূপ। 
আগম বলেন জীবমাত্রেরই যন্ত্র ও মন্ত্র পূর্বনির্দিষ্ট। সুতরাং নাম ব্রহ্গবীজ |, 
ব্রহ্ম ষেন পরাকৃবৃত্ত (০৮1০০/1%০), নাম তাকে প্রত্যক্বৃত্ত (581০61%০) করে । 
কথাটা বড় গভীর । পঞ্চদশীকারের “বিষয়ানন্দই ব্রহ্মানন্দের দ্বার+-_উক্তি 
স্বরণীয় । ব্রন্মের পুংবাচী নাম অবগত হই প্রাণসহায়ে | প্রাণ অতএব 
পুরুষ। বাক্‌ স্ত্রী আর মন নপ্ুুংসক বা অব্যক্ত লিঙ্গ। 

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্দে অন্রূপ উক্তি প্রজাতিরম্বৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে।' 
বৈষ্ণবের সহুজিয়া-দর্শনে রস ও রতির কথা আছে। আনন্দ রসন্বরূপ। 
এটি পুরুষত্ব বা পুরুষের ভাব__রসে। বৈ সঃ। আর প্ররুতিভাব ফুটছে 
রতিতে। 56% 10০6100-এর তত্ব স্থত্রাকারে বল! হয়েছে। এই ভিত্তিতে 
একসময়ে এদেশে ছুঃসাহসীরা অনেকগুলি সাধন] পত্তন করেন । 

কথাটা হল মনের সাক্ষিসত্তায় জোর দেওয়া]। পশুর অন্ভব ব্যামিশ্র। 
মানুষ যে-কোন জৈব ভোগ পৃক্‌ থেকে আশ্বাদ করতে পারে জৈব ও 
ভাববুত্তিকে একাকার করে না ফেলে। আহার একটা স্কুল ইন্জিয়তর্পণের 
ব্যাপার । কিন্তু মান্য তাকে শুদ্ধ কূপ (94110990190) দিয়ে বলতে পারে 


এ উপনিষৎ-গ্রসঙ্গ 


প্রসাদ পেলাম”। গীতায় এই প্রসাদতত্বের সুন্দর বিবৃতি রয়েছে । এ ঠিক 
স্থল ভোগ নয়, রজের তর্পণ__0816. 01159 । আর রতি তৈত্তিরীয়ের 
ভাষায়-_-সৌম্য আনন্দ (39৪8৮৮9৫০)। রস ও রতি বা আনন্দ ও অম্বত 
সম্ভোগই সহজ সাধনার মুল কথা । 

জিতি শব্দটি অনন্য । কেবল বেদেই পাওয়া ষায়। জিতি অর্থে সব 
কিছু জয় করা-__প্রতৃত্ব (2091675)। ইঈশনা কথাটিতে যেমন তাঁর অকু 
বীর্ধ স্থৃচিত হয় জিতিও তেমনি । ব্যষ্টি তাঁর স্ভোগ-_ব্যাপ্ত বা বৃহৎ হয়ে 
নিত্যকাল বেড়ে চলার ভাব। ব্রহ্গ সর্বজিৎ। 

প্রজ্ঞা মৌল তত্ব (১951০ 1০8), তার শক্তিরূপ (৫781010 £০£০০) 
প্রাণ। প্রজ্ঞা বলবন্ত ও প্রাণবন্ত হওয়া! চাই । প্রাণের ছুটি বৈভব, সর্বজয়ী 
শক্তি ও সর্বভোগ (সম্ভোগ )। ব্রদ্ষ-সৎ্ চিৎ এবং আনন্দ। সৎ কৃটস্থ 
ভাব (968681) | প্রজ্ঞা-চিৎ্; আনন্দ ও শক্তি্প্রাণ। অসৎ 
লোকোত্তর তত্ব (7£8105091000106) | 

সৎ+ চিৎ তন্ত্রে শিব, আনন্দই শক্তি। 
পুনরাবৃত্তি অধ্যায় সমাপ্ধি স্থচক। 
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/ 
ছ্িভ্ভীল্ জঅগপ্রযাজ্ 


কৌষীতকীর দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রকীর্ণ। ছান্দোগ্য এবং বুহদ্রারণ্যকেও 
এ-ধরণের কিছু কিছু কা আছে। 

প্রথমে প্রাণবিগ্ার কথা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হচ্ছে আমার মধ্যে যে- 
প্রাণ সেই ব্রন্ধ। অন্য সব উপনিষদে প্রাণ গোঁ, কেবল প্রশ্নোপনিষদে 
ও এখানে প্রাণত্রন্মের কথ!। 

প্রাণবিগ্ঠার প্রবক্তা, এখানে যথাক্রমে কৌধীতকি ও গৈঙ্গ্য। ছুজনেই 
এপ্প্রসঙ্গে বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের কথা তুলেছেন। ছান্দোগ্যে এরা 
ব্রদ্মের ্ধারপাল বলে পরিচিত (৩/১৩)। উপনিষদ্দের অনেক জায়গাতেই 
এদের উল্লেখ আছে। প্রাণের সঙ্গে স্পর্ধা করে শেষে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণেরই 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে-_ এ তথ্যও অন্তান্ত উপনিষদে পাই। 

কৌধীতকীতে দেখানো! হয়েছে প্রাণের পরিকরবূপে অন্যান্ত ইন্দ্রিয় তার 
সেবানিরত। তার মাঝখানে প্রাণ সআ্াটের মত বসে আছে। আপনি 
ফুটে চলেছে আপন আনন্দে--সে অযাচমান । বেদেও প্রাণের এই বূপ-_ 
রূপের জগৎ প্রাণ হতে যেন স্বতংস্কর6 উল্লাসে প্রপঞ্চিত হচ্ছে। কথাটি খুব 

গভীর আর প্রাণত্র্ম ( বৃহৎ )-বাদের মূল ভাবই হল এই। প্রাচীনরা 
বলতেন প্রাণের সঙ্গে ঝগড়া করে শুধু মনই | বাকী সব ইন্দ্রিয় তার বশ্যতা 
স্বীকার করে চলে, তার শাসন লঙ্ঘন করে না। 

“একং সদ্‌ বিপ্রাঃ' মন্ত্রটতে ছুটি ধারার সাধন-সস্কেত রয়েছে। একটিতে 
ইন্দ্রের প্রাধান্য, এটি মনঃপ্রধান ; অন্যটিতে মাতরিশ্থাই মুখ্য, এই ধারায় রক্ষি 
ব। প্রাণই প্রধান। পরে এই সাধনার ধার! ছুটি রাজযোগ এবং হঠযোগে 
পরিণত হয়েছে । এনিয়ে প্রাচীনদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। কেউ 
হঠযোগকেই সমাদর দেখিয়েছেন, কেউ-বা রাজযোগকে । হঠযোগের 
মান পরে খাটো হয়ে গেছে । তখন হঠ হয়ে দাড়িয়েছে হঠকারিতা, দেহের 
উপরেই জোর দেওয়। হয়েছে বেশি। কিন্ত প্রথমে এর ভাবটি উচু দরের 
(০০1০ 1৫59) ছিল । প্রাচীনরা বায়ু সন্বদ্ধে যা বলেছেন তা পরবর্তাকালের 
হঠযোগীদের ধারণার সঙ্গে মেলে না। 


৬৬ উপনিষৎ-প্রস্গ 


বৈদ্িকরা বলতেন আমাদের যে মনোজগৎ তা জাগ্রতে প্রকট । মন 
যেখানে লয় হয়ে যায় সেই অবস্থাটি ধরে সমাহিত হতে হবে। ধ্যানে 
তা-ই হয়, এ রাজযোগীর মত | কিন্তু মনোলয়ের স্বাভাবিক ধার1-,এ নয়। 
সেটি হয় ঘুমের সময় । প্রশ্শনোপনিষদ যেমন গুছিয়ে বলেছেনঃ *বুমের সমস 
সমস্ত ইন্দ্রিয় মনোরূপশী পরম দেবতায় একীভূত হয়। দেহপুরে তখন জেগে 
থাকেন প্রাণাগ্রিরা।” নিদ্রাকালে মন শ্বভাবত বৃত্তিশূন্যতার দিকে ঝোঁকে। 
উদ্দান-সহায়ে তাকে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া যোগের. একট! রহস্ত। 
প্রশ্নে ঠিক এই সঙ্কেতটিই আছে। «“স এনং যজমানমহ্রহ ব্রক্গ গময়তি |+ 
পরম তেজে অভিভূত মন তখন আর স্বপ্ণও দেখে না। এইটি যথার্থ 
মনোলয়ের ভূমি । 

বেদাস্ত বলছেন সুহুপ্ধি ব্রদ্দের আনন্দময় অবস্থা । মনোলয় হলেও 
স্ুযুপ্চিদশায় শরীরে যে সুখবোধ--ওইটি প্রাণত্রক্ম। রাজযোগে আসন- 
ভাবনায় এই স্থখবোধ অন্থশীলিত হয়-_স্থির সুখমাসনম্” । প্রযত্ব শিথিল করে 
দাও, কোন আয়াস বা চেষ্টা থাকিবে ন! কোথাও । কেবল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত 
স্পর্শ অনুভূত হবে। পতঞ্জলিও তাহুলে সাধন সৌকরধার্থে বৈদিক প্রাণত্্ষ 
বাদের কিছুটা নিয়েছিলেন। 

সাধারণ কৌশলটি এইরকম-_ঘুমের আগে বেশ আরামে গা ছেড়ে দিয়ে 
মন যখন ধীরে ধীরে বৃত্তিশুন্ত হয়ে আসে সেই সন্ধিক্ষণটা ধর] চাই। 
তাহলেই প্র্রাণব্রদ্দের অনুভব মেলে । আমার মধ্যে ব্যামিশ্র ক্তরিয়ায় 
প্রাণশক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। ওই শক্তির মধ্যে আবার যা স্বত:স্কু্ত তা-ই 
প্রাণ আর যেটি আয়াসসাধ্য বাঁ প্রচেষ্টাময় তা বাক, মন। একটু বিবিক্ত 
হয়ে লক্ষ্য করলেই ধর যায় আমাদের মনের উপরতলায় অনবরত ঢেউ 
উঠছে পড়ছে-_-ওটা বাক্য ও মনের প্রয়াস। কিন্তু তার তলে তলে অস্তঃ- 
শোতের (91006108101) মত একটি শাস্ত অবিক্ষুন্ধ ভাব একটান। বয়ে 
চলেছে। ও৩-ই প্রাণ। প্রাণ কেবল জীবনযোনিগ্রধত্ব (1166 1০1০০) নয়, 
মননহীন প্রজ্ঞাকেও সে পুষ্ট করে চলে অমোঘ শক্তিতে । 

২।১॥ অযাচক প্রীণ রাজমহিমায় আসীন-_মন বাক চক্ষু শ্রোত্র, এর 
তার অন্থচর। এদের দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে তার যা-কিছু কারবার চলছে। 


ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া বিক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাণ অবিক্ষিপ্ত। 
সমস্ত বিক্ষোভের পিছনে প্রাণ নিঃশব্দে বয়ে চলেছে এটি ধরতে পারলে 
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মৃত্যুও সহজ হয়ে যায়। প্রাণ এজতি নিংস্যতমৃ......ম্পন্মমান প্রাণই সর্ব- 
প্রত্রবণ। ঘ্মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে” । ওই প্রশাস্ত অস্তিতায় 
পৌঁছবার উপায় হিসাবে রাজযোগী মনের বিক্ষোভকে আয়ত্তে আনার কথা 
তোলেন । প্রাণব্রদ্ষবাদের ধারা তার চেয়ে সহজ। মন দুত, বাইরে 
থেকে সে খবর বয়ে আনছে আর ক্ষণে ক্ষণে লয় হয়েযাচ্ছে। কিন্তু 
“আপূর্বমাণম্‌ অচলপ্রতি্টমূ* উপমাটি প্রাণ সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য । 

পরিবেষ্ট্রী পরিচারিকাঁ_-যে পরিবেশন বা সেবাবিধান করে। ব্রদ্ম ও 
বাক অবিনাভূত। অভিব্যক্তির পর্বে ব্রদ্মের বহিু'খী ষে শক্তিবিচ্ছুরণ তা-ই 
ৰাকৃ। বাক্‌ নানাবিধ । অংহিতাতেই তার চারটি পাদের সক্ষেত রয়েছে। 
প্রাণ হতে সঙ্কল্পন্ূপে যা ফোটে তা পরা পত্ডান্তী মধ্যম! বৈখরীতে অভিব্যক্ত 
হয়। প্রাণের £9019-8061%10-ই বাকৃ। প্রাণ স্থষ্টিমূলা শক্তি আর যা স্থষ্টি 
হচ্ছে তাবাকৃ। প্রাচীন উপনিষদৃগুলিতে প্রাণ ও বাকৃকে সর্বাধিক গুরুত্ব 
দেওয়। হয়েছে। যেমন আকাশ ও প্রাণ একটি মিথুন, ব্রদ্ম ও বাক্‌ আর 
একটি, তেমনি প্রাণ ও বাক্‌ একটি মিথুন এ-ও আছে। প্রাপব্রদ্ষবাদে বাক্‌ 
তার শক্তি। সংহিতায় এই বাক্‌ গৌরী, তা হতেই সৃষ্টি প্রকরণ । 

চক্ষু বাইরের সবকিছু দেখে একটা প্রত্যয় উৎপল্প করে । সে গ্রহণযন্ত্ 
(0০০1৮৩:) | কৌষীতকি তাকে গৌোপ্ত বা গোপা বলছেন, সব রক্ষণ'- 
বেক্ষণ করছে দর্শনেক্্িয় । রাখাল যেমন গোযৃথকে হারিয়ে যেতে দেয় না, 
চোখও তেমনি রূপের জগতে হারিয়ে যেতে দেয় না আমাদের । তাকিয়ে 
কত কিছুই মান্য দেখে । চক্ষু তার মধ্যে পারম্পর্য আনছে, গুছিয়ে তুলছে 
বাইরের বিভিন্ন দৃশ্তাবলীকে । 

শ্রাত্র তেমনি জংশ্রাবয়িতৃ, সম্যক্রূপে শোনাচ্ছে । জগৎ ধ্বনিমন্ব। 
কত কি শুনছি, কিন্তু শ্রোত্র তার অর্থ আবিষ্কার করে । বিশেষ বিশেষ শব্দও 
সে-ই শোনে, কেবল বাইরে নয় অন্তরে । এদিক থেকে শ্রোত্রের এক 
অসামান্য বাঞ্জনা রয়েছে। ব্রহ্মকে যখন আমরা শুনি তখনই তাকে পাওয়া 
গভীর হয়। নাদান্ুপন্ধান সাধনার অন্যতম একটা ধারা । এটি শ্রোত্রের 
ক্রিয়াকারিতার উপরেই নির্ভর করে । চক্ষুর তুলনায় শ্রোত্র কিন্তু অনেকটা 
তটস্থ (98951%৩) এবং বাকের সঙ্গে সংপৃক্ত। 

কৌধষীতকি বলেছেন প্রাণের সাধনাই মুখ্য । অন্যান্য ইকজিের ক্রিয়া- 
গুলিকেও যার! প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, তারাই ওগুলি দ্বারা সম্যক্‌ 


৯৮ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ- 


উপকৃত হয়। মনের সাধনা ধ্যান-ধারণা, বাকের জপযজ্ঞ, চক্ষুর সাধনা 
জ্যোতিদর্শন এবং শ্রোত্রের নাদানুসন্ধান। কিন্তু প্রাণই ব্রহ্ম এ-ভাব যাঁর 
ধারণা হবে তার প্রতিটি ইন্জিয়বৃত্তিই যে পূর্ণত্ব (9০6০৮০7) লাভ করবে তা! 
সহজেই অগ্মেয়। কারণ বাক্‌ প্রাণেরই পরিবেস্্রী, মন দৃত-_ইত্যাদি। 
প্রাণই ব্রদ্ষ--এ জানলে সর্বেঞ্জ্িয় দিব্য হয়ে যায়। তখন ইন্দ্রিয় মাত্রেই 
দেবতা। বলা বাহুল্য ষে এ কেবল যোগীরই হতে পারে। 

বাপনা কামনা মনের প্রাণের নয়। প্রাণ আত্মারাম, সংহিতার ভাষায় 
স্বধায় প্রতিষ্ঠিত। এ-প্রাণ অধ্যাত্ম শুধু নয়, অতিমানস মহাপ্রাণ। অধিদৈবত 
দৃষ্টিতে বায় ও মাতরিশ্বার সঙ্গে এক। এ-অন্ুভব যাঁর জেগেছে, নিখিল ভূত 
তার বলি আহরণ করে । 

২২ ॥ রুধ, ও রুহ ধাতুর অর্থমিশ্রণ ঘটেছে আরুন্ধে পদটিতে । 
সংহিতায় আরোধন শব্দের প্রয়োগ একটু অদ্ভূত ধরণের ৷ পুরুষস্ক্তে পাই 
“অন্পেন অতিরোহতি+_-এখানে অতিরোহণ লোকোত্তর স্থিতি (0121050810- 
06691 6%565106)। আবার শ্বেতাশ্বতরে অধিরোধন একটি ক্রিয়াপদ 
রয়েছে যার অর্থ অধিরোহণ-_বারূর্যাধিরুধ্যতে, বায়ু মাথায় চড়া। চেতনার 
স্বত:নক্ত শক্তিতে বাধ দিলে তা উধধ্বগামী হয়। তা থেকেই “রোধন” ও 
“রোহণ* ছুটি ক্রিয়ার যৌগপদ্ ঘটেছে । “আরুদ্ধে” ক্রিয়াটিতে ছুটি 'র্মই 
খাটবে। 

প্রাপত্রক্ষবার্দের আলোচনায় দুই খষি দুটি ধার! নির্দেশ করছেন। 
কৌধীতকি দেখাচ্ছেন সম্প্রসারণের ধারা-এই মন দিয়ে অতিমানসকে 
পাওয়ার কাই তিনি বলছেন। অগ্নি-ইন্দ্র মিত্র-বরুণ-_সে পথে দেবতার 
ক্রম এই। পৈঙ্গোর পথ বায়ূনিরোধ বা হঠযোগের, দেবতা যথাক্রমে অগ্নি- 
মাতরিশ্বা-আদিত্য-যমা 

সব কিছুর মূলে সেই নিষ্পন্দ প্রাণ, জৈন পরিভাষায় যা নিঃসত্ব নিজর্শব। 
সেই 'অন্থুভর জীবনে নামিয়ে আনা চাই। নাগার্জন তাই বললেন-_-ভব ও 
নির্বাণ এক | মূলত তিনি এক মহাঁবৈনাশিক | বিনাশ শব্দটি গ্লি্ট, হারিয়ে 
যাওয়1 ৰা চরম পাওয়া দুই-ই বোবায়। ব্রাহ্ষণে রহস্য-ভাষায় বিনশন- 
তীর্থের কথা আছে-_সরম্বতী সেখানে অন্তঃসলিলা। এমন এক ভূমি রয়েছে 
যেধানে গেলে সংজ্ঞা থাকে নী । কিন্ত সে ভূমিতে যে যায় সে ফিরে আসে 
দিব্যচেতনা নিয়ে । মরমীয়া এ-অবস্থা বোঝাতে বললেন “সব ছোড়ে সব 
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পাওয়ে।. ওই নিঃসত্ব নিজব প্রাণের অন্গভব জীবনে সত্য হলে» তখন 
“জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত ভাবনাহীন+ নিতান্ত কবিকল্পনা থাকে না। 
অথবা স্বচ্ছন্দে বলা যায় 'জীবলে মৃত্যু করিয়া! বহন প্রাণ যেন পাই মরণে” | 

জাগ্রতে যে-প্রাণ সুযূপ্তিতেও সেই প্রাণই অচঞ্চল হয়ে বিরাজমান । 
প্রারুত জীবনে প্রাণকে আশ্রয় করেই মন এবং বাকের ক্ফুরণ হুচ্ছে। তাদের 
ক্রিয়া! চঞ্চল। এটি জীবনে প্রবৃত্তির দ্রিক। তার গভীরে আছে নিবৃত্তির 
প্রতিষ্ঠা । প্রাণ সেখানে স্তব্ধ । এই স্তব্ধতায় ডুবতে ন। পারলে প্রবৃত্তিরও স্ফুৃতি 
হুয় না। মানুষকে তাই প্রাণের মধ্যেই ঘৃমিয়ে পড়াটা শিধতে হয় । ওই 
স্তব্ধ প্রাণ র্বাধার। 

মনঃ পরস্তাৎ প্রাণ আরুন্ধে_সচেতন থেকে মনকে প্রাণে লয় করে 
দিতে পারলে তা-ই হয় যোগীর “নিদ্রা সমাধিস্থিতি, | মনকে প্রাধান্ত 
দিলে সহজে এ-অন্কভব মেলে না। তাই তার মূলে প্রাণকে মৃখ্য বলে 
অন্গভব করা। 

প্রাণের এ-মহত্ব বা বৃহত্ব যিনি জানেন সর্বভূত তার বলি আহরণ করে। 
বলি উপহারে ওই নিম্পন্দ প্রাণের আর কি প্রয়োজন_-একথা। বল যাবে 
না। মনকে শৃন্য করে দিলে তখন €বাঝা যায় প্রাণেরও বাসন রয়েছে। 
অবশ্ত মনের মত তা৷ অর্থহীন নয়। ন্যায়ের ভাষায় তা হল জীবনযোনি- 
গ্রযত্ব। তাকে রুদ্ধ করা যায় না। অথচ শুদ্ধ প্রাণ স্থুল অর্থে কিছু চায়ও 
না, তার মৌল লক্ষ্য জীবনের বিস্ষারণ। তাই সে না চাইলেও নিখিল ভূত 
তার প্রষত্বের আন্কুল্য করে চলে । 

২।৩॥ কামনাসিদ্ধির উদ্দেশে প্রাণবিদ্ঠার ছুটি প্রয়োগের কথা বল! 
হয়েছে এরপর প্রথমটি একধনাববোধন। একধন লক্ষ্য বা কাম্য- 
বস্ত। তাকে অভ্িধ্যান করতে হবে। পতঞ্জলি চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পাদনের জন্য যধাভিমত ধ্যানের কা বলেছেন। “কি আমার চাই* সে- 
সম্বন্ধে সজাগ থাকাই হুল প্রথম কথ। | বৌদ্ধরা! অভিদ্ধাকে ( -অভিধ্যান ) 
আগক্তির হেতু হিসাবে চিত্বমল বলেছেন। আবার ওকে ধ্যানভূমির 
সহায়কও বলেছেন। যাই হোক মোট কথা হল যা চাই একাগ্রচিত্তে তা 
কামনা করে সংকল্পশক্তিকে স্মৃতীব্র করে তুলতে হবে। ইচ্ছার জোরেই 
অভীষ্ট লাভ হয় যেন। সেই উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করে তাদের ও 
প্রজ্ঞার উদ্দেশে হোম করতে হবে। প্রাণের সঙ্গে প্রজ্ঞাকেও যে আহুতি 
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দ্রিতে হবে এতে বোঝা যায্স প্রজ্ঞাবানেরই কাম্যকর্মে সিদ্ধিলাভ হওয়া 
সম্ভব । আসল শক্তি হল প্রজ্ঞার। গীতায় আছে--অখিল কর্মের পরি” 
সমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে । 

. অনুষ্ঠানটি অনেকটা ইন্দ্রজাল বা পিমপ্যাথেটিক রাইট-এর মত| মারণের' 
বেলায় যেমন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কল্পিত মৃর্তিকে উদ্দেশ করেই অভিচার করা হয়, 
অনেকটা যেন তেমনি | কোনও লেখক যেমন আদিবাসীদের রীতিনীতি 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যুদ্ধ নাচ ও গলা ছেড়ে চিৎকার গালাগালি ইত্যাদি উদ্যোগ- 
পর্ব সম্বন্ধে বলছেন_-ও হল মনটাকে চেতিয়ে তোল1। মনে একটা ভাব 
জোর ধরলে দেহে তার প্রতিক্রিয়া! স্বাভাবিক; পড়ে যাব ভাবলে অনেক 
সময় দেহ টলমল করে ওঠে । সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে ইচ্ছাশক্তি বা মনের 
উদ্দীপন আসল কথা | [09০-1010601 ৪০110 বলে একটা কথা আছে-_. 
যার তাত্পর্য হল সব কাজের মূলে আছে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য । ভাবই কর্মে 
রূপধরে। আবার কর্মও ভাব জাগায়। অনুষ্ঠান সহায়ে ভাবোদ্দীপন 
নিতাস্ত একটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় তাহলে । মনোবল সম্পাদনের জন্য 
মন্ত্রো্চারণ আর শারীর সক্রিয়তার জন্য আচার-রহস্যানুষ্ঠানগুলিতে এই 

জিনিস থাকে। 
জ্যোতিষবিজ্ঞানও ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গ । যাঁ করতে যাচ্ছি তার সঙ্গে 
বিশ্বপ্রকৃতির যোগ রয়েছে এই বিশ্বাসে দিনক্ষণ কালের বিচার | দৈবীশক্তি- 
গুলি আমার অনুকূল, মনে এ ধারণ! নিয়ে ক্রিয়া করতে হয়। 
অগ্নিম্‌ উপসমাধায় নিজের হৃদয়ে এবং বাইরে বেদিতে অগ্রি সমিদ্ধ 
করতে হবে । 
পরিসমুহ্য ০ সংবাহন-__মাটিতে ঝাঁটা বুলানে! 
পরিস্তীর্য কুশ ছড়িয়ে দিতে |. 
পর্যুক্ষ্য জল ছিটিয়ে । 
উৎুপুয় ঘি গলিয়ে স্বৃতের বৈদ্দিক অধ্যাত্মব্যঞ্জন! ধরলে বলা যায় তা 
উৎপবিত, অর্থাৎ উধ্বশোতা হবে । এতে সোম-সম্পর্ক স্থচিত হচ্ছে। 
অবরোধিনী-দেবতা আমার ভিতরে ওই বস্ত অবরূদ্ধ করুন। বাধা! 
যাটুক্ছি আছে তার চেয়ে আমার ইচ্ছা বলবততী। বাকের মধ্যে আমার প্রাণ, 
ঢেলে দিয়ে ইষ্টবস্তর সঙ্গে আমি এক হয়ে যাই ধাতে তার ও আমার চাওয়া 
এক হয় । দেবতা বা ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি আমার ইন্জিয় 
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দিয়ে অস্থকৃল করে তুলব-_-এরকম ইচ্ছাশক্তিষ প্রয়োগই এ-অনুষ্ঠানের 
আরমর্ম। 

পাতগ্রলে ভূতজয়ের পদ্ধতি আছে। 

২৪ ॥ দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটির নাম দৈব স্মর | ম্মর এখানে স্থতি। দেবতার 
সহায়তায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্মরণীয় হওয়! এর লক্ষ্য, তাই হয়তো এই নাম। 
ব্যাপারটা! এক ধরনের তক্ত্রোক্ত মোহন বা বণীকরণ । 


'২।৫ ॥ আমাদের সমস্ত প্রাচীন সাধনারই মূল ছিল বেদে। অজপা 
জপ বা যোগাদি বাইরের থেকে আমদানী হয়েছে ইউরোপাীয়রা বলেন। তা! 
যে নয় প্রতর্দনের এই আস্তর অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে তার প্রমাণ মেলে। 


প্রতর্দন প্র+ তর্ন__ */তৃদ্‌ ধাতুর অর্থ ছিদ্র করা । উপনিষদে *পরাঞ্চি 
খানি ব্যতৃণৎ ন্বয়ভূঃ-_মন্ত্রটতে */তৃদ্‌ ধাতুর প্রয়োগ মেলে। যিনি ছেদ 
করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন; তিনিই প্রতর্দন | অর্থাৎ বাইরের 
আবরণ ভেদ করে ব্রন্ে অন্থপ্রবিষ্ট হওয়ার ধারাই প্রতর্দনে র সাধন! । 


প্রতর্দন প্রাণ-উপাসক। সংযমন-_বাক্‌ ও প্রাণ-সংযম তার সাধনার 
বৈশিষ্ট্য। প্রতর্দনের অন্ুস্থত প্রাণবিদ্াই সাংঘমন | ইনি কাশীর রাজ! 
ছিলেন। এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে আবার তার ।ভল্লেখ রয়েছে । 

প্রতর্দনের সাধনাটি সংক্ষেপে এই-_মান্ুষ যখন কথা বলে তখন জে 
নিঃশ্বাস নিতে পারে না। এই ততটুকু ভিত্তি করে ভাবনা করতে হবে, কথা 
বলার সময় প্রাণকে বাকে আহতি দিচ্ছি এবং নির্বাক্‌ থাকাকালে বাকৃকে 
আহুতি দিচ্ছি প্রাণে । তুলনীয় ঃ শ্রোত্রাদীনীব্দিয়াণ্যন্যে সংযমা গ্রিষব 
ভূহবতি। শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্জিয়াগ্রিযু ভূহ্বতি। গীতা ৪।২৬ 

আত্তর অগ্নিহোত্রে আহুতির ভাবটি সবপময় মনে জাগিয়ে রাখতে হবে 
এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে । কালীকে রসনা দংশন করিয়ে 
প্রাচীনরা বাক্‌্পংষম বা বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেওয়ার ভাবটিই ফুটিয়ে 
তুলতে চেয়েছেন। আর শ্বাসপ্রশ্থাসে লক্ষ্য রাখ! থেকে এসেছে প্রাণায়াম। 
প্রাণের আয়মনই প্রাণায়াম। যম শবের অর্থ গুটিয়ে যাওয়া! আবার বাইরে 
ছড়িয়ে পড়াও বটে। যম যখন প্রারুত মৃত্যু তখন সবই সংহৃত হয়ে গুটিয়ে 
আসছে। কিন্তু এই যম যখন বৈবন্বত বা বিজ্ঞানীর মৃত্যুতরণ তখন সবই 
মহাব্যাঞ্থিতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে, দিগন্তব্যাপ্ সর্ঘরশ্মির মত। বৈদ্িক 
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প্রাণায়াম এই ব্যাপ্তির পথই নির্দেশ করত। ছান্দোখ্যে লংবর্গবিদ্ভাতেও. 
প্রাণায়ামের কথা রয়েছে। সেকিন্তু লয় বা গুটিয়ে আস1। 

সাতটি শ্রোতযজ্ঞের আর্দিতে অগ্নিহোত্র আর শেষে সেমযাগ । এইটির 
নাম ছিল অগ্রিষ্টোম । অগ্নি-সোমই যাজ্ঞিকের প্রধান দেবতা। 

অগ্নিহোত্রে ছুটি আহুতি দিতে হত-_সন্ধ্যায় এবং সকালে । তারশ্মন্ত্র 
অতি সরল। সায়ংসন্ধ্যায় *অগ্রির্জ্যোতি আের্যাতিরগ্নিঃ শ্বাহা”। আর 
প্রাতঃসন্ধ্যায় “জ্যোতি স্থ্্ঃ স্থ্যো জ্যোতিঃ ম্বাহা”। কিন্তু গ্রতর্দন যে- 
অগ্নিহোত্রের কথা বলছেন, ঘুমে জাগরণে সর্বদাই মানুষের অন্তরে তার 
অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। এই-ই সত্যিকারের অগ্রিহোত্র । এভাবে বাক ও 
প্রাণের সংযমন যার অনায়াসপাধ্য তাঁকে আর বাইরের অগ্নিছোত্র করতে 
হয় না। 

তন্ত্রে অস্তর্যাগ ব! মানস যজ্ঞের কথ। আছে । কিন্তু বৈদ্রিকরাও যে কেবল 
বাইরের যাগধজ্ঞ নিয়ে থাকতেন না, মানসযাগের খবরও রাখতেন--কৌধী- 
তকীর মত সুপ্রাচীন উপনিষদে এই সংযমনবিদ্যায় তার সাক্ষ্য বয়েছে। 

বাক্‌ ও প্রাণের উপরেই এখানে জোর দেওয়! হচ্ছে । আস্তর অগ্িহোত্রে 
এ-ছুটি আনুৃতিই মুখ্য । ন্ৃতরাং বৈদিকের দৃষ্টিতে বাক্‌ ও প্রাণের তত্ব কি 
তা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে একটু আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না 
নিশ্চয়ই | 

সংহিতার প্রসিদ্ধ উক্তি--“যাবদ্‌ ব্রদ্ধ বিষ্িতং তাবতী বাক্‌” (৯। ৯৯৪। 
৮)। বাক্‌ প্রাণ বা ব্র্মেরই বিস্ফ,তি। ভিতরে অনির্বাণ শিখায় যেন্প্রাণান্সি 
জলছে বাক তারই প্রকাশ। এই প্রকাশকে প্রাচীনরা শ্রদ্ধাভরে বলেছেন 
ব্রদ্মঘোষ । মেঘের স্তনিত নিঃম্বনে ঝড়ের হুঙ্কারে বজ গর্জনে রুদ্রের যে রোদন 
তা অস্তরিক্ষচারিণী মাধ্যমিক বাকু বা গৌরী। এ-ও ব্র্ঘঘোষ। এই বাক 
হতেই “গোরীসিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদ্দী দ্বিপদী সা চতুপ্পদী | অষ্টাপদী 
-নবপদণ বভৃবৃষী সহত্রাক্ষর1 পরমে ব্যোমন্‌ ॥ 

তন্তাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরস্তি তেন জীবস্তি প্রদিশশ্চতত্ঃ। ততঃ ক্ষরত্য- 
ক্ষরং তছ্িশ্বমুপজীবতি ॥ ( খ ১/১৬৪।৪১-৪২ ) | আকাশ বর্গ, বাক তার 
শক্তি। সংহিতায় ছুটিকে থাক্রমে পরম ব্যোম ও সহজ্মাক্ষর! গৌরী বল! 
হয়েছে। আকাশে বাকৃ নিগৃছিত। যখন স্ফোট ব| শব্দ মধ্যম। বাকৃকে 
অভিব্যক্ত করে তখনই বাক্‌ ও প্রাণের মিথুন দেখা দেয়। মহাশৃন্টে চিন্মনথ 
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*আদিম্পন্দই একপদশী বাকৃ বা প্রণব, ওক্কার-বূপী শব্ব্রদ্ধ। আর এইটি 
শোনাই 'শ্রুতি*। 

শৈবদর্শন বলেন স্যষ্টির আদিমাবস্থা ময়,রাগুরসবৎ। ভিতরে যা রয়েছে 
তা একরস হলেও তার সম্ভাবনা বিচিত্রবর্ণ ময়ূর হওয়ার দিকে । অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞানে বর্ণবৈচিত্র্য আকাশের প্রতীক। সংহিতায় স্র্যাশ্বকে ময়ুররোমা 
বলা হয়েছে । পুরাণে ময়ূর কাততিকেয় বা কুমারের বাহুন। কাতিক রুত্্পুত্র, 
অগ্নিশিশু। সব মিলিয়ে এ-কল্পনার মর্মার্থ হল এক ও বছর সমত্ব সাধন। 
একপন্দী বাক্‌ বা ওক্কার হতেই বিশ্ব গ্রপঞ্চিত হুচ্ছে। ময়ূরের ডাক সঙ্গীত-. 
শাস্তরমতে ষড়জধ্বনি, আদিম্বর । সপ্রম্বর তাতে নিহিত রয়েছে। প্রণবও 
তাই। কান্তিক তারকাম্থর বধ করেন। এই তারকাস্থুর অনস্ত কোটি বিশ্ব 
বা নক্ষত্রথখচিত আকাশ। তারকাস্ুর সংহিতায় বুত্র। ইন্দ্র বৃত্রবধ করেন 
অর্থাৎ এই দৃশ্যমান বিশ্ব বাঁ জগত্প্রপঞ্চ মুছে দেন। তাতে ব্রহ্মবধের পাপ হয় 
তার, পুরাণ বলছেন । উত্তার পন্থাক্স নেতিবাদে বিশ্বজগৎকে অস্বীকার কর! 
অনিবার্ধ। কিন্তু তার পরে অবতরণের পর্বকে অস্বীকার করলে হয় মতুয়ারি। 
জগন্সিথ্যাত্ব সাধনজীবনের আংশিক সত্য মাত্র। 

সর্বং খব্িদং ব্রন্ম। ব্রদ্ম এখানে বিশ্বাত্মক। কিন্তু বিশ্বেই নিঃশেষিত 
নন তিনি, তাকে ছাপিয়েও রয়েছেন । শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেই তার সংকেত 
দেওয়া আছে। এ তত্ব না বৃঝলে বৃত্রবধে ব্রহ্মবিষ্যা অর্থাৎ তাঁকে জম্যক্রূপে 
নাজানায় অখগুবোধ বাধিত হয়। বিশ্বাতীত আকাশাত্মীকে জেনেও যিনি 
অনুভব করেন এ-আকাশ নিঃশক্তিক নয় তা মহাপ্রাণে স্পন্দিত, তার অঙ্গভবই 
সম্যক্‌ জ্ঞানে পর্যবসিত। ও 

রদ স্বরূপত চেতনার বিশ্ফারণ। বাক্‌ তারই স্ফ,তি, অতএব ত্রদ্ষশক্তি।' 
সংহিতায় আছে বাকের চারটি পদ । তার তিনটি পদ গুহাহিত। মানুষের 
মুখে যা উচ্চারিত হয় তা এই বাকের চতুর্থ পদ মাত্র। বাক্সংযমে তার 
নিগৃহিত শক্তি সাধকের অনুভবে সত্য হয়ে ওঠে । 

প্রাণকে শ্বাসবাষ়ু বলতে পারি। দশম মণ্ডলে ১৮৯ স্থক্তে পাই “অস্ত 
প্রাণাদ্‌ অপানতী”। “অন্ত এখানে স্ু্যন্ত। স্থ্ধ হতে প্রাণ নিঙ্ষাস্ত হচ্ছে। 
সর্পরাজ্জী (কুগুলিনীশক্তি) ,তাকে টেনে এনে কুগুলিত করছেন। কিন্ত, 
সেই কুগুলিত শক্তি অহরহ মুক্তিকামী । *অপানো বৈ মৃতুঃ'__প্রাণকে 
সীমাবদ্ধ করতে চাইলে মৃত্যুগরস্ত হওয়াই নিয়তি হয়ে ঈাড়ায়। ব্রদ্স্ত্রে 
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রয়েছে *আকাশস্তল্লিজাৎ, অত এব প্রাণঃ।” প্রাণের অধিষ্ঠান আকাশ 
অর্থাৎ প্রাণ আকাশের ম্পন্দ মাত্র। এদ্দিক থেকে বাক্‌ ও প্রাণ তাহলে 
অভিন্ন। তাই প্রাচীনরা আকাশ ও প্রাণ অথবা প্রাণ ও বাক্‌ ছুটি মিথুন 
বলে ধরতেন। 

প্রাণই যে ব্রহ্ম তা এই উপনিষদ আমরা পেয়েছি । প্রাণন বলতে 
তাহলে বৃঝব দেবতার প্রাণশক্তি তিনি সঞ্চারিত করছেন আমার মধ্যে । 
বাকৃও তীর শক্তি। যখন কথা বলি আমরা, ব্রদ্ষশক্তি বহিবিশ্বে বিচ্ছুরিত 
হয়। জংহিতায় এটি তুরীয়া বা চতুর্থ বাকৃ। বাকের এ-তত্ব অম্যক 
অবগত হয়েছেন যিনি তার কথা ও আমাদের কথা এক নয়। বিদ্ধান্‌ অনুভব 
করবেন কথা বলার সময় তার সমগ্র প্রাণশক্তি ঢেলে দিচ্ছেন সেই কথায়। 
তখনই: বাক্‌ হয়ে দাড়ায় ব্রন্ঘোষ। উপনিষদ্দে আদেশ বা প্রচোদিকা 
বাকের কথা রয়েছে । বৈখরী বা অভিব্যক্ত বাকে শক্তি সঞ্চারিত হলেই তা৷ 
অন্ুজ্ঞ! হয়ে দ্াড়ায়। বিদ্বান তখন সিদ্ধবাক্‌--ঠার অন্ধজ্ঞ। অমোঘ । 

মীমাংসাদর্শন বলেন বেদের প্রতিটি মন্ত্রই অন্ুজ্ঞাবাচী--প্রচোদনাই তার 
লক্ষ্য। তাদের মতে উপনিষদ্গুলি অর্থবাদ। ব্রদ্ধ বা তত্বালোচনায় তারা 
জোর দেননি । ইঠ্টার্থের প্রচো্দক বলে বেদবাণীই মন্ত্রপদবাচ্য। দিব্য 
শক্তির আবেশে খধির হৃদয়ে বাক্‌ বা ব্রহ্মঘোষ স্ফুরিত হয়েছে। যিনি তা 
শুনবেন তিনি স্বতঃই প্রবৃত্ত হবেন বাক্‌ বা ওক্কাররূপী নাদাহ্মসন্ধানে অথব। 
বিদ্যার সাধনায় । অতএব মন্ত্র যেন বাকে প্রাণ বিচ্ছুরিত হওয়া 
আর প্রাণে যদি এই ব্রদ্মশক্তিরূপী বাকৃকে আহুতি দিই তা হবে প্রশম-_ 
শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌ অবস্থা । 

বাক্‌ ও প্রাণে যে নিগৃঢ় সম্বন্ধ, আমাদের শ্বাসপপ্রশ্বাসে তা নিয়ত ধরা 
পড়ে-_-তন্ত্রেে এ মত কৌবীতকীর সংযমনবিদ্যা হতেই হয়তো প্রথম অস্কুরিত 
হয়েছিল। “সোহহং-হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা” 

২।৬॥ এরপর শুধ্কভূঙ্গারের উক্ধবিদ্া। এটিও প্রাণবিদ্যার অস্তর্গত। 
এঁতরেয় আরণ্যকে ( ২১।২ ; ৩/৮) যে-বিদ্যার কথা বলা হয়েছে এখানে 
তারই উপনিষদরূপ পাই। এঁতরেয় আরণ্যকের মাঝখানে এঁতরেয় 
উপনিষদ্‌। সুতরাং উপনিষদ আরণ্যকের পরে এ-যুক্তি স্প্রযুক্ত নয়। 
ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষর্দে একই ভাবনা ও সাধনার ১৪ চলেছে এটি. 
মনে করাই সঙ্গত। 
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গবাময়ন নামে সংবৎসরব্যাপী একটি সোমযাগ আছে। তার উপাস্ত 
দিনে মহাব্রত নামে একটি যাগের অনুষ্ঠান ছিল। বৈদিক যাগের মধ্যে 
মহাব্রতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর মধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান ছিল যা 
পরবর্তীকালে তন্ত্রের নান ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভব বলে মনে হয়। এঁতরেয় 
আরণ্যকের প্রথম ও শেষে মহাত্রতের রহস্তভাবন1! আছে। মহাব্রতের 
আগে তিন দ্িনে তিনটি উপসদ্‌ যাগে তিনটি গ্রস্থি বিদারণ--আয়স রাজত 
ও হিরণ্য। তারপর দিবসসাধ্য মহাব্রত যাগ। শেষ দ্রিন সোমপান। 
এই সোম ভাঙ হতেও পারে। “গোভিঃ ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্*_-এরকম উক্তি 
এক জায়গায় মেলে। পাঁচদিনে পৃজা এবং শেষদিন বিজয়_সেদিন সিদ্ধি 
বা ভাং খাওয়া, এই ছকটা আজও আমর অন্ুরণ করি । 

মহাত্রতের দিন হৌত্রকর্ম ছিল। চতুধিংশ যাগ বলে একটি যাগ মহা- 
ব্রতের প্ররূতি | বারটি শস্ত্র ও বারটি স্তোত্র পাঠ ও গান হত তাতে । শস্ত্রগুলি 
দীর্ঘরৃতি স্থক্ত । আগে স্তোত্র গান তারপর শস্ত্র পাঠ । সারাদিন ধরে এগুলি 
ছড়ানো । প্রাতঃসবনের পর মাধ্ান্দিন সবন হুতে ইন্দ্রের উদ্দেশে তখন 
মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠ হত। ইন্দ্র মরুত্বান, মরদুগণসহযোগে যুদ্ধ জয় করেছেন । 
তারপর তিনি একা । মরুত্বতীয় শঙ্কের পর তাঁকে উদ্দেশ করে নিষ্বেবল্য 
শন্্ পাঠ হয় । নিফ্ষেবল্য__-একক, দ্বিতীয় কেউ নেই (তু. দ্বিতীয়! কা মমাপরা- 
দেবীর উক্তি)। এই নিষ্কেবল্য ইন্দ্র অভিজিৎ, নক্ষত্রচক্রের বাইরে অষ্টাবিংশ 
নক্ষত্র । ওটি উদয়ান্তরহিত স্থর্য। এই নিষ্কেবল্য শস্ত্রের একাংশ উক্ধ | 

এঁতরেয় আরণ্যকে আছে উকৃথই  ব্রজ্ম। মহীদাস এতরেয় সুন্দর করে 
বলেছেন একথা । তিনি বেদমন্ত্র ও খধিদের প্রত্যেককে উকৃথ বলে শেষে 
বলছেন উক্থই প্রণব । তারপরই “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ' এই 
- প্রসিদ্ধ উক্তি। 

উকৃব ( -+/বচ, তু বিদথ-_বিদ্া ) বাকের নামাস্তর | রর যেমন 
বিদ্যার সাধনা, উকৃধ তেমনি বাকের সাধনা | বাকের সাধন] অর্থে জপ । 
উক্থ জপযজ্ঞ। এঁতরেম়্ আরণ্যকে যাগে যা সম্পন্ন হত এখানে তা-ই 
অধ্যাত্মযোগে পরিণামিত হয়েছে । খখেদ ১০/৮২।৭-এ উকৃথের কথা 
আছে [ 'নীহারেণ প্রাবৃতা জল্লযা চাস্কৃতৃপ উক্ষশাসম্চরস্তি” ॥] 

শুধ্ষভৃঙ্দার বলছেন উকৃথ-ই ব্রহ্ধ, খক্‌ যভুঃ সাম তিনটিরই পর্ধবসান 
উকৃথে। প্রণবও ত্রক্বীবিদ্যার সার [ছা. ১১৯ ২।২৩;২-৩]। 


-১০৩ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ : 


-এরপরই উক্থকে শস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধন্ু বলা হচ্ছে।১ এতে স্পষ্টই 
বোঝা যায় উকৃথ প্রণব । [মু ২২। ৪ -_প্রণবো ধঙ্গঃ]। সুতরাং উকৃথ 
বাকের সাধনা এবং এই বাক্‌ প্রণব । প্রাণই উক্ধ--প্রাণ ও বাক্‌ যে একটি 
মিথুন উপনিষদে তা অনেকবারই বলা হয়েছে । ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ে 
এই ইঙ্গিত দিয়ে স্থত্রাকারে জপযজ্জের রহন্) বলে দেওয়া হয়েছে । বাক্‌ 
প্রকুতি প্রাণ পুরুষ _একটি মন্ত্র আরেকটি স্থর-_ছুয়ে মিলে ওক্কার। এখানে 
তেমনি বলা হয়েছে উক্থই ব্রদ্ধ। একদিকে তা! ধনু অর্থাৎ, প্রণব বা বাক্‌ 
অন্যদিকে প্রাণই উকৃথ। এই প্রাণই ত্রস্বীবি্ার আত্মা । অতএব উকৃথং 
ব্রদ্মেতি । 
ধিনি এ-তত্ব জানেন তারই খগবেদ জ্ঞান হয়েছে এবং বেদের মধ্যে 
যেমন খগ.বেদ শ্রেষ্ঠ, তিনিও তাই । আবার যজজঃ ও সামবেদের জ্ঞানও তার 
অধিগত হয়। বিদ্বান তধন সর্বময় হয়ে নিখিল ভূতের স্জে যুক্ত হন। 
সামবেদের বৈশিষ্ট্য যে সমন্বয় তা তার মধ্যে ফুটে ওঠে বলে বিশ্বের খত- 
চ্ছন্দের সঙ্গে তার কোথাও বিরোধ বাধে না। 
সমগ্র বেদ এমনি করে যাঁর আত্মভৃত হয়ে যায় তার শ্রী ও যশোলাভ 
অবশ্তভ্ভাবী। স্ত্রী ও যশ কে বলতে পারি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতি। 
্হতায় একে বৃহদ্দিবা বল! হয়েছে । বেদমীমাংসা ২য় খণ্ড টা. ৩৭ 
দুষ্টব্য। 
২।৭ ॥ এবার সর্বজিৎ কৌষীতকির ত্রিসন্ধ্যা আদিত্য-উপাসনা। এর 
ফলে সাধকের পাপ দৃর হয় নির্মল হন তিনি । 
, সর্বজিৎ_-নামও হতে পারে বিশেষণও হতে পারে । কৌধীতকি 
গোত্রের সর্বজিৎ নামে কোন এক খধি এ-উপাসন প্রবর্তন করেন৷ এটি 
ংহিতায় বা ব্রাহ্মণে নাই । 
ঘজ্ঞোপবীতের নাম আমরা সর্বপ্রথম এইখানেই পাই। যজ্ঞের জগ্য 
যে উপবীত পরতে হবে তা-ই যজ্ঞোপবীত। এর আগে সম্ভবতঃ উপাসনা- 
১. মনে হয় শস্্র শব্দটি শ্লিষ্ট--€১) পাঠ স্ততিবিশেষ (২) অন্ত্র। 
উক্থ-রূপ স্তুতি শন্্রমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই উক্থ বলতে মহাব্রতের নিষ্ষেবল্য শস্র। 
ত্র, উপমিবৎ-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, অনির্বাণ । উক্থ-রূপ ধনু অর্থাৎ প্রণব অস্ত্রসমূহের মধ্যে 
শেষ্ঠ--( তু. ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্‌ মন্ত্রই আমার আন্তর বর্ম, ভেতরের রক্ষাকবচ )। আত্মা 
মানে শরীয়-মন-প্রাণ ইত্যাদি যুক্ত সমগ্র আধার । 


“ভাষ্য [ দ্বিতীয় অধ্যায় ] ১০৭ 


কালে উত্তরীয়। ধারণের বিথিই প্রচলিত ছিল। অধোবাস এবং উত্তরীয়ই 
সে-ুগের পরিচ্ছদ। উপবীতের রহস্তভাবনার (0291০ 1০:) মূলে তিন 
গুণ (সত্ব রজঃ তমঃ)। ত্রিগুণিত করে ধারণ করতে হয় এটি । মনে হয়, 
প্রথমে এ কেবল যজ্ঞের সময়ই ব্যবহায় করা হত। পরে সব সময়ের জগ্ত 
রয়ে গেল। যজ্ঞকালে ওটি ডান কাধ থেকে বামে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা হত। 
পিতৃকার্ধে পরা হত ঠিক উল্টা করে-_-তখন তার নাম নিবীত। উপবীত 
যদি সর্বদ! ধারণ করা হয় তাহলেও যজ্ঞকালে যাবিধি পরতে হবে । 

্রিরুদপাদং প্রসিচ্য তিনবার প্রসিক্ত করে ৷ উদ্বপাত্র অর্থে জলপাত্র, 
কোশাকুশি। ইওরোপীয়র1 প্রসিক্ত বলতে 91851. করা বৃঝেছেন তা কিন্ত 
নয়। গ্রসামনের দ্িকে। কুশি থেকে জল নিয়ে তিনবার সামনে ফেলতে 
হবে। উপাসনাকালে এইভাবে তিনবার জল দেওয়া এক ধরনের আহ্ৃতি । 
নিজেকে সম্পূর্ণ আহুতি দিচ্ছি জলসেক দ্বারা । 

আদিত্যমুপতিষ্ঠতে-স্থর্ধের উপস্থান বলতে উপাসনার মতই দেব- 
পৃজা বোঝায় । মৌলিক অর্থ তার কাছে থাকা। ত1 হলে তিনটি ভাবনা 
পাচ্ছি। প্রথম যজ্ঞেপবীত ধারণে অগ্নি-ভাবনা, পরে তিনবার আহুতি 
দ্বারা বৈশ্বানর অগ্নির ভাবনা । তারপর উদ্দীয়মান আদ্দিত্যের উপস্থান ॥ 
সূর্যোদয়কালে জপ করতে হবে । 

বর্গ, উদ্বর্গ, জংবর্গ_বর্গ শব্দটি সংহিতায় আছে। +/বৃজ._-মোচড় 
দেওয়া । মুচড়িয়ে কোন কিছুকে উলটে দিচ্ছি। */বুজ ধাতুর বর্জন 
আবর্তন আবর্জন এই ধরণের ব্যবহার পাওয়া যায়। হুয়ে পড়া ০ ৮৪৪৫ 
৫০৮1০-এ অর্থও আছে.। আর নোয়াতে .গিয়ে ভেঙে গেল এরকম 
ব্যঞ্জনাও অনেক সময় মেলে । বে. মী. ২য় খণ্ড টা, ২৩৭ । 

এণাত্রয়কে ছাপিয়ে উঠতে হবে । এষণাই চিত্তের আবর্জন!। তার 
মোড় ফিরিয়ে দ্রিতে হবে। যিনি পারেন তিনি ধীর (কঠ. ২।১)। 
সেখানে ইচ্ছন্‌ শবটি আছে। পরম বস্তকে চাইছি অথচ চিত্ত বহির্মুখ এ 
হয় না। হলে বলতে হুবে চাওয়াতেই ফাকি আছে কিছু । ধীর আবৃত্ত- 
চক্ষু হয়ে চিত্তবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দেন_-এইটি আ-বর্জন, সংহিতায় উর্জ,,. 
চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেবার শক্তি। 

শক্তির মোড় ফিরিয়ে দেন ঘিনি তিনি আদিত্য । আদিত্যের উপস্থান' 
আলোর আবাহন। সব ফেলে তার দিকে যেতে হবে। বিদ্বান তাই জপ 


১৮৮ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ- 


করবেন-_তুমি বর্গ, আমার সব পাপ তুমি মুচড়িয়ে ভেঙ্গে দাও, পাপমানং 
মে বুড্গ.ধি বা' প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দাও। জস্তদ্দের মধ্যে একটা কথা 
আছে উলট্‌ যা। প্রকৃতির ধারা উলটিয়ে দিতে হবে। “অশনায়া বৈ 
পাপ.মীক্ষুধাই পাপ। আবার ছান্দোগ্যে রয়েছে দ্বৈতবৃদ্ধিই পাপ। 
অন্থকুল ও প্রতিকূল বেদনা (£61178)-মূলক যে দ্বন্ববোধ তাই পাপ। 
বিশ্বব্যাপ্ত চিন্নকপ্রাণে এই দ্বন্ববোধ নাই | সে-প্রাণ অপহৃত-পাপ.মা_ 
'অঙ্গর অমৃত ব্রন্দ। এই শুদ্ধ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হলে আর ন্থ-কু-র ভেদ থাকে 
না। চেতনার সঙ্কোচই পাপ। বুদ্ধদেব তণ্‌হাকে (তৃষ্ণা, বাসনা) পাপ 
বলছেন। সংহিতায় আছে অংহঃ_-এও চেতনার সঙ্কোচ, পাতগ্রলে অস্মিতা 
ও রাগকে ক্লেশ বলা হয়েছে । ও ছুটিও পাপ্প। যা অপণ্ডত, আলোর দ্িকে 
চলার যা বাধ! তা-ই পাপ। 
মধ্যে সন্ভম্-_মধ্যাহ স্র্ধ কিছুক্ষণ যেন স্থির থাকে । খথেদে খতৃদ্ের 
কথা আছে, সেখানে বিষুব কালের কথা উঠেছে। অয়ন চলন বা সংক্রাস্তি- 
কালে স্ূর্ধ ষেন দশ-বারে! দিন একই জায়গায় থেকে যায়। একটা গতির 
শেষে ষে ক্ষণিক বিশ্রাম তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। একেই অবস্থান 
বা “মধ্যে সম্তমূ* বলা হয়েছে । ওর আরেক তাৎপর্য, ওই অবস্থান হতে স্থ্য 
আর হেলে পড়বে না স্থিরই থেকে যাবে । আর্দিত্যের এই ধ্রুবাস্থিতিতেই 
-অমৃতত্ব লাভ। আর তার অবক্ষয়ে পুনরাবর্তন | 
মধ্যে সন্তমুদ্ধগ্গোইজি-_মধ্যে থাকলেই তুমি উদ্বর্গ। উৎ উপসর্গট সব 
সময় উধ্ব'গতি বোঝায় । আদিত্য যখন উদ্দিত হচ্ছেন, দিগন্ত হতে তাঁর গতি 
একটা ০:৮০ বা বৃত্তচাপ স্ষ্টি করছে । মধ্যগগনে তা সরলরেখা হয়ে যায়ঃ 
আর বৃত্তচাপ থাকে না। ব্যাসার্ধ ছোট হলেই তা বক্ত থাকে। অনস্ত 
01016 হলে রেখা খু হয়ে যায় (বা একটি বিন্দুতে গিয়ে মেলে )। 
«“অপাম সোমম..'.কিং নূনম, অন্মান্‌ কণবদ্‌ অরাতিঃ কিম, উ ধুতির, অমৃত 
মর্ত্যস্ত। ৮1৪৮।৩। ধৃত্তি বাকা চাল। অধ্বর অকুটিল গতি। চেতনার 
অবক্রতাই অধ্বর গতি, তা-ই যজ্ঞের তাতপর্য। আদিত্য ধতই উধ্বেণ উঠছেন 
ততই চাপ বা! বক্ররেখা খষ্ডু হয়ে যাচ্ছে। এইটি মধ্যগগনের বিন্দ্র। বিষণ 
যুগপৎ ব্যাপ্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। তাঁর মধ্যগগনে অবস্থানকালেই শক্তি 
বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি অনস্তব্যাপ্ত ও শক্তিসম্পন্ন । এখান থেকে আর নীচে 
নামবার ভয় নাই, কারণ চেতনা তখন পরা গতি লাভ করবে । সম্মুখে 
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আকাশানস্ত্যের বিস্তার (1090109 0:0££699)। ভিতরের সমস্ত বাধ! দর 
হয়ে গেলে নিউটনের 1,8% ০? 7£096100-এর ভাষায় £1০691. যদি না হয়, 
তো 10110. অনন্তকাল চাল্‌ থাকবে । উৎ উপসর্গ দ্বার এই বোঝান 
হয়েছে। সংহিতায় আছে উদ বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিষ, পশ্থস্ত উত্তরমূ 
১।৫*।৯*_-এখানে জ্যোতি উত্তর জ্যোতি উল্দ্যোতি হতে উত্তম জ্যোতিতে. 
যাওয়ার কথা! আছে। তান্ত্রিকরা পরে একেই অন্ুত্তর জ্যোতির পর্যায়ে ঠেলে 
নিয়ে গেছেন। অনপ্ত গতি যি নিঃদীম বেগসম্পর্ হয় তাহলে সর্বব্যাপ্ত 
হওয়া সম্ভব। এই ব্যাপ্তিবোধ হতে পরাগতির কথা ওঠে । এইটি উদ্ব্গ। 

পাপের মোড় ফিরিয়ে তার শক্তিকে বিপরীতমুখী করাই তার প্ররুতির, 
রূপান্তর ঘটানে। | পুরাণে এই ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে । অন্থর-নিধিন করে 
তাকে দেবত্ব দেওয়া পুরাণে স্ুপ্রচলিত। শ্ররামকৃষ্ণ বলতেন “ষড়রিপুর 
মোড় ঘুরিয়ে দাও ।” 

এরপর সায়ংসন্ধার উপাসনা । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সদ্ধ্যাক় 
আরিত্যগতি স্তব্ধ হয়েযায়। তাকিন্তুনয়। সোমধযাগের ধারায় এই সত্য 
পরিস্ফ,ট হয়। মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা ইন্দ্র। সায়ংসবনের বৈশিষ্ট, 
তার দেবতা বিশ্বদেবগণ। তখন একটি স্তোত্রপাঠ করতে হয়। সেটি 
খভুদের পাওন1। স্ব দেবতা তখন সায়স্তন স্থ্যের সঙ্গে এক হয়ে যান। 
দ্র“ খ, ৫1৬২১ স্থ্ষের দশ শত অশ্ব সহ “তস্থুস্‌ তর একম» | এখানে বরুণতত্বই 
বিবৃত হয়েছে। 

আদিতোর রশ্ঝি সংন্থত হওয়ায় চেতনার পরিনির্বাণ ঘটছে অধ্যাত্ম- 
দৃষ্টিতে । এই বৌদ্ধ নির্বাণ। তখন চলতে হুবে অন্ধকার বা বারুণী রাত্রির 
গহনে । সোমযাগে এ হল অতিরাত্রের পর্ব। 

তেন খতম. অপিহিতং ঞ্ুথং বাং স্থ্যস্ত ষত্র বিমৃচস্তয অশ্বান দশ শত! 
***শ্রেষ্ঠং বপুষাম, অপশ্তম._-(৯)--এ স্থর্যান্তের বর্ণন1 স্পষ্টই বোঝা যায়। 
ছান্দোগ্যে মধৃবিদ্যা প্রসঙ্গে বল হয়েছে, রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে. 
আদ্িতাগতি অন্থসরণের কথা । প্রতীচী মধুনাড়ীর মধু আদিত্যরা বরুণের 
মুখ দিয়ে পান করেন। স্থর্ষের রূপ তখন কৃষ্ণ। উদ্ধৃত মন্ত্রটতে দেবতাদের 
পরমাশ্চর্য যে রূপের কথা বল। হয়েছে তা-ই হুল এ উপনিষদের জংবর্গ । 

ছান্দোগ্যে রৈক্ক বায়ুকে বলছেন সংবর্গ। সংবর্গ সেখানে লয়স্থান। 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ ও অধিদৈবত দৃষ্টিতে বায়ুই সংবর্গ। বৃ. উপনিষদে দেখি 
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স্্য অন্ত গেলে কোথায় যায় যাঁজ্ঞবন্ক্য জনককে সেই কথা বলেছেন। যাক্ষ: 
সব আলোর লয়স্থান বা্ৃতে বা বিশ্বপ্রাণে ৷ এই বিশ্বপ্রাণই সংবর্গ। আমার 
ত্র প্রাণ চলে যায় কিন্তু বন্তত তা বিশ্বপ্রাণে সংগপ্ত থাকে । তেমনি 
সন্ধ্যার স্থ্যরশ্মি গুটিয়ে এলে বিশ্বদেবতাদেরও সায়ংস্থর্ষে অবস্থান ঘটে ! 
তাঁরা একীভূত হয়ে থাকেন সেখানে । 

যাঁর। মর্ত্য হয়েও অম্বত লাভ করেছিলেন তাঁরাই খু । মর্ত্যমানব অমর্ত্য 
পদ্রবীতে আরূঢ় হলেই খতৃপদবাচ্য হন। খভ, বা রভ্‌ ধাতুর অর্থ আঁকড়িে 
ধরা। তাঁরা যজ্ঞের ভাগ চান। এতরেয় ব্রা্ষণে আছে দেবতাদের দিক থেকে 
অনেক বাধা অতিক্রম করে তাঁরা যজ্ঞে সোমপানের অধিকার লাভ 
করেছিলেন । খু তাঁরাই যাঁরা ওপারে গিয়ে হারিয়ে যান ন1। 

উকৃথ (নিফ্কেবল্য) শস্্ দোলায় দুলে পাঠ করা হুত। উত্তরায়ণ- 
দক্ষিণায়নের দোলা । আমাদের দোলযাত্রা বস্তত হওয়া! উচিত সংক্রাস্তিতে । 
এটি যে আসলে স্থ্্যের দোলায়িত গতি তা দেখানোর জন্য [ দেবতার ] 
প্রেঙারোহণের আগে যজমানের ধোপানারোহণ দেখানো হত। প্রথম 
তিনটি ধাপ-_ভূর্ভৃবঃ স্বরূ। তারপর খত্বিক্রা যজমানকে নামিয়ে আনতেন 
(মহাব্রতের শেষ অনুষ্ঠান) অবতরণের ধারাটি দেখাবার জন্য । এটি 
খতৃর্দেরই বৈশিষ্ট্য । দেবতারাই ত্রিভূবন। মানুষের বিশেষ লক্ষণ দেবতা 
হয়েও মর্ত্যে নেমে আসা । সর্বশেষ সবনটি খতৃদের উদ্দেশ্তে সম্পাদনের 
এ-ই তাত্পর্য। উদ্বর্গে যা পেলাম তার সবটুকু নিয়ে যখন ফিরে আসছি 
তখনই সংবর্গ | বিশ্বচেতনার জ্যোতির্ময় ব্যাপ্চি নিয়ে মর্ত্য ফিরলেই সোমযাগ 
সার্থক। তৃতীয় সবনে তাই তুমি সংবর্গ | রৈক্কের সংবর্গ আর এ-_-একই । 

পাপমানং মে জংবুঙগধি--আমার পাপ বা অন্ধকার আলো হয়ে 
যাক এবার । আদ্িত্যের শুরুং ও নীলং ছুটি ভাঃ-কে জানা চাই। এটি 
নিঃশ্রেয়সের সাধনা বলে এখানে পাপক্ষয়ের ভাবনা! রয়েছে । এরপর 
অমাবস্তা। ও পৃপিমার সাধন] । 

২৮॥ অমাবস্তার পর চাদকে যখম পশ্চিমে দেখব তখনকার কথা৷ বল! 
হচ্ছে এখানে । তাহলে তিবিটি শুরা প্রতিপদ । এরপর দিনে'িনে চাদ 
পুবে দেখ! দ্বেবেন। 

হরিত ভূণ প্রাণের উপাসনা বলে সবুজ রঙটি নির্বাচন করা হয়েছে। 
অথর্ববেদে বৃক্ষ্দের বল হয়েছে, ব্রন্ষের রূপে তার। “হরিতশ্রজঃ, । আর ঘাস 
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-যেমন করে বাড়ে চাদ তেমনি ধীরে ধীরে বাড়ছে। হরিত তৃণ দ্র্বান্কুর 
প্রাণের বৃদ্ধি বা অত্যুদয় স্থচিত কর! হচ্ছে তা দিয়ে। বাক্‌ মন্ত্রূপা বাণী । 
দুর্বান্থর সহ একটি মন্ত্র ্রত্যস্ততি নিক্ষেপ করবে চন্দ্রমার উদ্দেশে । 

যন্মে সুষমং হৃদয়মধি চক্রমজি ভ্িতম্‌ উপাসক বলছেন, আমার 
স্বৃষম হৃদয় চন্দ্রমাশ্রিত। জ্যোত্সাধোৌত হয়ই চক্র (/ চদ্‌-_-আহ্লাদন )। 

তার ফলে তিনি অমৃতত্বের ঈশান হয়েছেন, জমূদ্রের গভীরতা ও 
পর্বতের অটলতা নিয়ে । 

এরপর, যিনি পুত্রবান তিনি প্রার্থনা করছেন পুত্রসম্পকিত পাপ অর্থাৎ 
তার অকালম্বত্যু যেন না ঘটে তাঁর জীবনে । আর যিনি অপুত্রক তাঁর জন্য 
বিহিত হয়েছে ওজঃ ও আপ্যায়নী শক্তি। এখানে তিনটি খক্-মন্ত্রের 
উচ্চারণ__ | 
(0) আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্যমৃ***১।৯১।৯১৬ 
(২) সং তে পয়াংসি সমু যন্ত বাজাঃ.**১।৯১।১৮ 
২৩) ঘমাদ্দিত্যা অংশুমাপ্যায়য়স্তি 
যমক্ষিতম্‌ অক্ষিতয়ঃ পিবস্তি 
তেন নো রাজা বরুণো বৃহস্পতিব্‌ 
আ.' প্যায়য়ন্ত ভূবনস্ত গোপাঃ ॥ তৈ. সং ২।৪।১৪।২ 
অংশু আদিতারশ্মি। এই চন্দ্রমা আদিত্যের নীচে। ইনি সোম নন, 
মৃত্যুর অধিপতি । তিনটি মন্ত্র জপ করে বল হচ্ছে, আমার প্রাণ প্রজ। বা 
পশুদের দ্বারা তৃমি আপ্যায়িত হয়ো না। আপ্যাক্মিত হবে শত্রুদের প্রাণ 
গ্রজা বা পণ্ড নিয়ে। “দ্বিষো জহি”_-এ-ভাব অবৈদিক নয়। সংহিতার 
বনু জায়গায় এরকম প্রার্থনা আছে। 
শুরুপক্ষে সন্ধ্যা হলেই চাদের আলো দেখা যায়। ক্রমে তা বেড়ে চলে 
আর তার দৃশ্তমান আদি বিন্দ্র পশ্চিমাকাশ হতে পূর্বের দিকে আবতিত 
হয়। একেই বলে এন্দ্রী আৰৃ। ইন্দ্র পূর্বদিকের রাজ! । 

তৈ সং ২1৪।১৪।৩। 

কৃষ্ণপক্ষে সন্ধা হতে অন্ধকার ক্রমে বেড়ে চলে, যেন পুবাকাশ হতে 
পশ্চিমাকাশে তার গতি । এই আবর্তন দৈব বা বারুণ। আদিত্যের গতি 
কিন্তু একরকমই থাকে । 

এখানে যা বলা হচ্ছে তার অভিপ্রায় হল, আমাদের শক্রুপক্ষ চন্দ্রকে 


১১২ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


অনুসরণ করুক। আমরা করব আদ্িত্যগতিকে | এখানে ইন্দ্র এবং আদিত্য 
একটি মিধুন। মধ্যস্থান দেবতা হয়েও ইন্দ্র যে একজন আদিত্য 7০10; তা 
লক্ষ্য করেছেন। আর্দিত্যের আলোক-বর্ধণ ইন্দ্রের একটি বিশেষ কাজ। 

সাধক নিজে চাল্জ্রী গতি ব1 জন্মমৃত্যুর আবর্তন মেনে নিয়েও অস্তরে 
অম্বতের পুত্র। চান্দ্রী ও সৌরী গতিকে এইভাবে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে 
জীবনে । তাই এন্দ্রী আবৃৎ ও আদিত্য আবৃগু__ছুটির উল্লেখ ফরেই 
'দ্বক্ষিণ-বাহু আবর্তিত করা হচ্ছে। 

২।৯॥ «এবার পৃণিমার সাধনা। পূর্বদিকের পুর্ণচন্দ্র অৃতের দেবতা 
'গোম। সোম যে রাজ! এ-ভাবন। সংহিতায় স্ুপরিচিতঃ “তরৎ সমুন্রং 
পবমান উদ্সিণা রাজা দেব খতং বুহৎ, ( ৮্টত৭।১৫ ), ৭ঝতেন য খতজাতো! 
বিবাবৃধে রাজা দেব খতং বুহৎ (৯/১০৮।৮ )। 

সোমের এক মুখ ব্রান্দণ। সেই মুখ দিয়ে তিনি রাজাকে আহার 
করেন । অর্থ।ৎ ক্ষাত্রবীর্ধ লয় হয়ে যায় প্রজ্ঞায়। অতএব তোমার প্রজ্ঞা আমার 
পৌরুষকে গ্রাস করুক-_-এই প্রার্থনা। প্রজ্ঞার অধীন হলেই বীর স্ুপ্রযুক্ত 
হুয়। 

রাজ! সোমের আরেক মুখ । তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও একথা আছে। 
'সেই,যুখ দিয়ে তিনি বিশ.কে আহার করেন | বৈশ্ঠশক্তি ক্ষাত্রশক্তির অধীন 
থাকাই সমাজব্যবস্থার অন্কুল। উপাসক বলছেন আমিও যেন এইভাবে 
সমাজকে শাসনে রাখতে পারি | 

সোমের অন্য ছুটি মুখ অধ্যাত্ম। ম্েন সোমের প্রতীক, সে অমৃত 
আহরণ করে। মাখ্যন্দিন স্র্ধকে ভেদ করে পক্ষীরাজ শ্তেনই অমৃত 
"আনতে পারেন। 

অগ্ি সোমের আরেকটি মুখ । সেই মুখে সোম সর্বলোককে আহার 
করেন। অগ্নি সর্বভুকতিনি আধারে আহিত চিদৃবীজ। ইন্ধন বা 
আধারের সবখানি আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করে তোলাই তাঁর কাজ। এখানে 
সোমের ছুটি মুখে অগ্নি-সোম দ্বেবতা-দন্দকেও পাচ্ছি। 

পঞ্চম মুখে সোম সর্বগ্রাসী মৃত্যু । অবক্ষয়কালে সোম মৃত্যাগ্রস্ত হয়ে 
সর্বজীবকেও “নিয়ে চলেন মৃত্যুর গহ্বরে । সেই মুখে শক্রদের প্রাণ প্রজা ও 
পণ্ড যেন গ্রাস করেন সোম। আমরা থাকব অমৃত সোমের অধিকারে । 


ভাষ্য [দ্বিতীয় অধ্যায়] ১১৩ 
ব. বি./উপনিষৎ/৮৬-৮ 


সি 


২৯০ ॥ ধর্মপত্ঠীর. কাছে বসে আর্ষ গৃহপতি তার বুকে অভিমর্শন হাত 
বুলিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রট উচ্চারণ কররেন। 

গর্তাধান. দশবিধ সংস্কারের অন্যতম | সম্ভানের মধ্যে বিষ্ঠার ধারাটি 
যেন. অব্যাহত থাকে. খধিদের এ-কামনা. সবসময়ই থাকত । প্রজার অর্থ 
্ররুষ্টরপে জাত. উত্তর পুরুষ | আর বিদ্যা সম্তত (সতত) রক্ষা করে বলেই 
জে সস্তান। _ প্রজ। স্থপ্টি হতে হতে শেষে বিজ উৎপর হয়. কুলে। বিশিষ্ট 
একটি .জাতক বা কোনও মহামানবের জন্ম হলেই বংশলোপের.সম্তাবন। 
দেখ] দেয়।. এটা আমাদের দেশে একটা! সংস্কার হয়ে দাড়িয়েছিল শেষ 
পর্যস্ত | মহাপুরুষদের যোনিবংশ থাকে না। অনেক সময় তাদের পিতৃবংশও 
শেষ হয়ে গেল এমন দেখা যায়|, *.. 

এই অনুষ্ঠানটি নিঃশ্রেয়স্‌ সম্পকিত নয়, অত্যুদয়বাচী। 

স্থদীমে হৃদয়ে. শোভন সীমাধুক্ত হৃদয়ে। এটি শুনলেই মনে পড়ে 
“স এতমেব সীমানং বিদার্ধ এতয় দ্বারা! প্রাপছ্যত, ( এ. উ. ১/৩।১২)। 
আবার ছান্দোগযে আছে- হৃদয় হতে একটি নাড়ী ঘমূর্ধানমভিনিঃস্যতা'_ 
আদিত্যরশ্মি অবলঙ্ধনে স্থর্যবিষ্বে প্রবেশ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
আছে_এই নাড়ীটর নাম হিতাঃ কারণ. ওই. পথেই আদিত্যমণ্ডলস্থ অমৃত 
রন্্পবে জীবহৃদয়ে “আহিত” হয়। খগ্থেদে মরুদ্গণ বা জ্যোতির্ময় 
মহা প্রাণের বাহন নিহৃত। “পুর্ণ নিঘৃত' একটি নাড়ী কারণ “একয়া ূর্ণয়া 
নিষৃতয়া” এরকম উল্লেখ থাকায় বিশেষ একটি নাড়ীর কথাই বলা হয়েছে মনে 
হয়।. এ. ই হুল হিতা নাড়ী। পরে এসমপর্কে_ আরও আলোচন! করা 
যাবে।, আসল কথা হল, জীবদেছে সীমা তাহলে, ছুটি, একদিকে হৃদয়, 
অন্যদিকে মূর্!া। ভার্ধার হৃদয়ে বৈদিক আর্ধ দেখছেন জীবচেতনার অধ্যাত্ম- 
সীমা আর মূর্ধায় অধিদৈবত। এই সীমার মধ্যেই দিব্য প্রাণের যাতায়াত । 
আরিত্যরশ্মি হৃদয়ে অঙ্গপ্রবি্র হয়েছে। এই হৃদয়ে যে জীব তিনিই ভূমি 
হবেন প্রজারূপে ৷ তাই গর্ভাধান এক পবিভ্র অনুষ্টান । 

'ভাগবতে আছে, বান্গুদ্েব ভূমিষ্ঠ হলেন বন্থর্দেব ও দেবকীর “মনন্তঃ১ | 
মন হতে তেজ আহরণ করে পিতামাতার হৃদয়ের যোগে সন্তানের জন্ম ৷ 
মিলনকালে উভয়েই যর্দি ঘোগযুক্ত থাকেন 'তাহলে সন্তানও দিব্য সংস্কার 
নিয়ে প্রজাত হবে । এদেশে স্ুপ্রজননবিঘ্যার খুব আদর ছিল বৈদিক যুগে। 
সস্তানের জন্ম তার1 সামান্ত জৈব ব্যাপার বলে মনে করতেন না।: পরবর্তী 


১১৪. 1 উপনিষৎপ্রসঙ্গ 


কালে শৈব অন্প্রদায়ে এ ধারা কিছুটা ছিল বলে মনে হয়। তিনি 
দাবি করেছেন তিনি যোগিনী-ভূ সম্তান। 

পিতার সমাহিত চিত্ত হতে মাতা সমাহিত হয়ে আদিত্যতেজ ধারণ 
করলেন, এখানে এই ধরনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হ্ৃৎ॥ ঘ্বৎ তেজোমগ্ডল 
বা জ্যোতিঃপিগু | বিদ্বান্‌ তার সহ্ধন্সিণীকে বলছেন, সেই আলো তোমার 
ন্ুসীম হৃদয়ে নিছিত আছে । দে-আলো জ্যোতির্ময় প্রজাপতির । তিনিই 
জীবের জনক ও পরিপালক। তোমার অন্তরে প্রজাপতি রয়েছেন । আমার 
মনে হয় আমিও তাকে জানি। যজুঃসংহিতায় গর্ভাধানের মন্ত্র, প্রজাপতিশ্চ- 
রসি গর্ভে অস্তঃ | প্রাচীনেরা মনে করতেন প্রতি জন্মই দেবজন্ম । দেবতাই 
প্রজাত হচ্ছেন নবজাতকরূপে | 

দশ মাস মাগর্ভ পোষণ করেন দেহ ও প্রাণ দ্বিয়ে, পিতা পোষণ করেন 
ভাবনা দ্রিয়ে। এতরেয় উপনিষদ আছে “সোইস্তায়মাত্মা” পুত্র পিতার 
আত্মস্বূপ । আত্মার তিনটি স্থিতির কথা পাই সেখানে, আপনাতে, পুরে 
এবং ছ্বালোকে। উজান বেয়ে ধিনি পিতৃলোকে যান (( প্রৈতি) পুত্র তারই 
তর্পণ করে । জীবনের এক প্রবাহ বইছে পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পর1 আশ্রয় 
করে। এ হল কাল-নিত্যতা । অন্যদিকে পিতৃলোকে উন্নীত হয়ে কল্পকাল 
ধরে দেবযানে গতি-_-এ হল কালাতীত নিত্যতা (01016155 ৩61010)) ৷ 
আত্মার নিত্যত্ব এই ছুভাবেই সিদ্ধ হয়। তাছাড়া তিনি অজ নিত্য এবং 
শাশ্বত--এই অতিস্থিতি তো আছেই । 

২১৯ ॥। তম্মা। কথাটি ছান্দোগ্যে আছে । মৃখ্য প্রাণকে সেখানে বলা 
হচ্ছে অশ্মা আখণ (১।২।৮)--পাষাণের মত ছুর্ভেগ্য। পাতালফোঁড়া শিবের 
মত অটল হয়ে বসে আছে প্রাণ। অশ্মা সংহিতায় পাথর বজ॥ স্থ্যপিণ্ড। 
পরশু ক্ষত্র প্রহরণ। পরশুর্ভব-সস্তানকে বীর্ধবান হওয়ার আশীর্বাদ | 

শত শরৎকাল মানুষের পূর্ণ আযুফ্ধাল। ঈশোপনিষদে আছে “জিজী- 
বিষেচ্ছতং সমাঃ” | ব্রাহ্মণ তার সন্তান সম্বন্ধে এই কামন1 পোষণ করবেন। 
তার অকালমৃতা না হয়, গর্ভাধানকালেই আর্ধ পিতামাতা এই সংকল্প গ্রহণ 
করেছেন। বলা হচ্ছে তুমি হিরগ্যমস্ততং ভব । স্ব -(০ 9০৪06 (91, 
9667--1-8) ৯স্তৃত যা চারিদিকে ছড়ানে! থাকে । অন্তত তাহলে যা ছড়ানে। 
নয়, যা সংহত । অস্তুতম্‌ হিরণ্যম--পিগুবৎ ছিরণ্য। অস্তত-র আরেক অর্থ 
অবিনাশ্ত। আমরা জানি সোনার এক নাম হিরণ্য। নিঘণ্টুতে হিরণ্য কিন্ত 
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পৃথিবীভূত নয়, তেজভূত। হিরণ্য--প্রজ্ঞাছযাতি, জমাটবাধা আলো । সব 
ধাতৃই আগুনে গলে যায় কিন্ত সোনা আগুনে পুড়লে আরে! উজ্জ্বল হয়। 
এজন্য প্রাচীনেরা পাধিব বস্তর মধ্যে সোনাকে অপাধিব বস্তর উপমাস্থল মনে 
করতেন। এ থেকেই হিরগ্ময় পুরুষের ভাবনা এসেছিল । তেজে। বৈ 
পুত্রনামাসি স্থবর্ণপিণ্ডের মত প্রজ্ঞান হও তুমি । আমি জানি আমার ব্রহ্ধ- 
'তেজই পুত্ররূপে পরিণামিত হয়েছে । প্রজাপতি যেমন তীর প্রাণ প্রজ্ঞা ও 
'প্রেম দিয়ে সর্বতোভাবে প্রজাকে রক্ষা করেন আমি তেমনি করে আমার তেজ 
দিয়ে ওরসজাত পুত্রকে আগলে রাখব, বেড়ে রাখব পরিগৃস্ামি। ফলে 
তার অরিষ্ট খণ্ডন হবে, কোন বিপদ থাকবে না। এই বলে পিতা পুত্রের 
দক্ষিণ কর্ণে একটি মন্ত্র জপ করবেন। দক্ষিণ কর্ণ পবিত্রতর। মন্ত্র এই-_ 
“হে ইন্দ্র হে খজীষিন্‌ অশ্মিন্‌ প্রযদ্ধি'”_একে তুমি দাও। দাও ইন্জরিয় অর্থাৎ 
ইন্্রবীর্ধ বা ওজঃ। 

ইন্দ্রিয়গুলির মূলে রয়েছে দেবতার ওজস্বিতা। ইন্দ্রকে সংহিতার বহু 
জায়গায় মঘবন্‌ বলা হয়েছে । মঘবন্‌ বলতে শক্তি ব্যাপ্তি এবং জ্যোতি এই 
তিনেরই ব্যঞ্জনা আছে। মূল ধাতুটি ৮/মহ্‌ | তা! হতে মহৎ মহিমা এবং 
মহঃ সব পদই সিদ্ধ হয়। কারণ ধাতুটির অর্থ আলো দেওয়া, ছড়িয়ে পড়া, 
সমর্থ হওয়া। তৈত্তিরীয় উপনিষদ মহঃ চতুর্থব্যান্থতিরূপী আদিত্য (১৫ )। 
কঠ্‌তে মহৎ শব্ধ বিজ্ঞানের সমার্থক। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মহৎ এবং বৃহৎ 
বিশেষণ ছুটি পাশাপাশি । সংহিতায় “ম্বর্‌ বৃহৎ খতং মহৎ+ বহু ব্যবহৃত শব্। 
ইওরোপীয়র1 মঘবন্‌ বলতে সব জায়গায় ৮০০1] বা রসদৃদার অর্থই 
বুঝেছেন। 

ইঞ্জ শুধু মঘবন্‌ নন তিনি খজীষিন্। সোম ছেচার পর যে আঁশ পড়ে 
খাকে, সেই ছোবড়া বা সোমাংগুগুলিই খজীষ | ই. বা ঈষ. ধাতুর অর্থ 
একই। মুলে আছে এষণা বা শরবৎ-তন্য়তার ব্যঞ্জনা। তা থেকে কিছু 
ফুঁড়ে সোজা চলার ভাবটি এসেছে । হলীষা বা লাঙ্গলীষা__হল বা! লাঁঙ্গলের 
ফাল মোজা চলে। তেমনি মনীষী । যাঁর মন একাগ্রভাবনায় তত্বাবধারণ 
করে তিনি মনীবী। আর খজীষ আছে যাঁর তিনি খজীবী। খন্+ইষ__ 
চিত্তের একাগ্র এযণা। সব বাধা-বদ্ধ ভেদ করে চলে বলেই বজ্রধর ইন্জর 
ঝজীষিন্। “যাভ্য ইন্দ্র অরদদ্‌ গাতুম্‌ উ্জিম্‌*__বজবাহু ইন্দ্র পাথর ফাটিয়ে 
জবরুদ্ধ প্রাণমোতের পথ খুলে দেন। খজীষী বৈদ্দিক উপমা । উপনিষদে 
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এটিই গ্রস্থি বিকিরণ। তক্ত্রে এ থেকে গ্রস্থিভেদের বর্ণনা এসেছে । আধুনিক 
বিজ্ঞানের ভাষায় ওগুলি [0069 | 1ব6819515 ইত্যাদিতে (00100168-গুলি 
বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা মনের গ্রস্থি বিমোচনের কথা বলে থাকেন । 
ইন্দ্র তাঁর ওজঃশক্তিতে বা বজ্রতেজে রুদ্ধ পথ খুলে দিলেই সে-পথে আলোর 
আোত বইতে থাকে । তত্ত্রে বজাণী নাড়ীর উল্লেখ আছে। ক্রহ্মনাড়ী রুদ্ধ 
হয়ে আছে। ইন্দ্রবীর্ধ মূলাধারে অবরুদ্ধ আনন্দচেতনাকে ( অন্ধঃ সোম ), 
জাগিয়ে দিয়ে উধ্বগামী করেন। তার বজ্রশক্তি যে-পথ রচনা করে তা-ই 
বজাণী নাড়ী। কুগুলিনী চৈতন্য প্রসঙ্গে হঠযোগীরা ঘোনিমুদ্রীর কথা 
বলেছেন। ওইটি বৈর্দিক উপমায় পাথর দিয়ে ছে'চে সোমরস নিষ্কাশন | 
নাড়ীগুলি তখন স্থ্যরশ্মিময় হয়ে যাবে। বজ্শক্তির এই বাধ! বিদারণের। 
স্কেত মহাভারতের উত্ক-উপাখ্যানেও আছে। 

খজীধীর এই এক ব্যাখ্যা হতে পারে । আবার খজীষ যদি সোমাংশু' 
ধরি তাহলে সেপ্দিক থেকেও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে । সোম ছিমুখী-- 
ছ্াক্ষ সোম ছ্যলোক হতে আধারে নির্ঝরিত হয়। আর অন্ধঃ সোম নিষ্মুখী 
ধারণ, পুরাণের ভোগবতী। পাতালেই তার স্থিতি । কিন্তু স্র্যাংশু কেবল 
উধর্ব হতেই নির্ঝরিত হয়। ছ্ক্ষ সোমাংশু আর স্থর্যাংগু দুই-ই খু ॥ 
মর্ত্য আধারে যে-সোম বন্দী আছেন তাকেও খন্ভু গতিতে উজিয়ে নিতে, 
হবে। তবেই অংশু বাঁ এই দেহ জ্যোতির্ময় হবে। লতা সোম এ-দেহের: 
আনন্দ-চেতনার প্রতীক হলে দেহটিই সোমলতা । যোনিমৃত্রাযোগে ধারা! 
উরধ্বমুখী হওয়ার পর এই দেহ-ই সোমের আঁশ। ইন্দ্র সহায় হয়ে ধারা' 
উধ্ব'শআ্োতা করে দেন যদি, তারপর ছ্যক্ষ সোমের ক্ষরণে এই দেহই হবে 
সোমাংশবঃ বা জ্যোতিত্মতী লতা। ইন্দ্রবীর্ধ এ-সাধনার সহায় বলেই ইন্দ্র 
*খজীষী+ | র্‌ 

তার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, তুমি আমার সন্তানকে দ্রেবিণ দাও । 
সংহিতায় অগ্নি ভ্রবিণোদা 1 ভ্রবিণ এক কথায় অগ্নিশ্োত। এখানে এক 
ইন্্রকে উদ্দেশ করে অগ্নি-স্্ব-সোম তিনটি মুখ্য বৈদিক দেবতাকেই পাচ্ছি ॥ 
পিতার গুভ সম্কল্লে ছেলে হন বেদমৃত্তি। 

মা ছেতাঃ__তুমি যেন ছিন্ন ($/ ছি) কোরো না। উপনিষদ 
অন্থশাসন আছে--পপ্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীং, । প্রজাতন্ক যেন অবিচ্ছিন্ন 
থাকে। এখানে সেই ব্যঞ্জনা। মা ব্যথিষ্ঠ:_তুমি ব্যথিত হয়ো! ন1। 


ভাষ্য [দ্বিতীয় অধ্যায় ] ১১৭ 


বধ শব্দের প্রাচীন অর্থ বিচলিত হওয়া । (বিথুর--চঞ্চল, অবিধুর-_ 
নিশ্চল |) গীতায় পাই গতব্যথ হওয়া স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ । এইসব বলে 
পিতা সন্তানের শিরোদ্রাণ করবেন। এখানে শব্দটি আছে মূর্ধা। ঘুর্ঘা 
আঘ্রাণ করে পিতা ঘন তার প্রাণশক্তি "পীমানং বিদার্ধ" ব্রদ্নরদ্ধ পথে 
অস্তানের অন্তঙ্থদয়ে সঞ্চারিত করলেন, তারপর তিনবার হিংকার উচ্চারণ 
করবেন তিনি। 

বল। হচ্ছে, আমি গোসকলের উচ্চারিত হিংকার সহায়ে তোমায় হিংকৃত 
করলাম জামাশ্রয়ী ওকারই হিংকার, সপ্ত শ্বরের মধ্যে দ্বিতীয় খষভ 
বুষের ধ্বনি । সংহিতায় বাকের হাম্বারবের কা আছে। কিন্তু হিংকার 
রূষের গর্জন হওয়াই সমীচীন। [পুরাণে শিবকে বৃষবাহন করা হয়েছে। 
শিব আকাশবৎ আর বৃষ আদিত্য । ] সোমযাগে যে সামগান হয় হিংকার 
তারই অঙ্গ। এককথায় বল! যেতে পারে ওক্কার সুরে উচ্চারণ করাই 
হিংকার। সামের সার উদ্‌গীথ। উদ্‌গীথের সার প্রণব ॥  হিংকার উদ্‌গী 
ও নিধন-_-এই তিনটিই সামের প্রধান অবয়ব বৃষ যদি সুর্য বা আদিত্য হন 
তবে তার ধ্বনি বা ছিংকার. আসলে ওক্কার।  “তন্ত বাচকঃ. প্রণবঃ” 
€ পতঞ্জলি )।. ছেলের মাথায় তিনবার ওষ্কার ফু'কে দেওয়া হল--সোজ। 
কথাটা এ-ই। 

২।১২॥ এটিও একটি প্রাণবিদ্যার উপদেশ। - প্রাণের নাম দেওয়! 
হয়েছে দৈবঃ পরিমরঃ যার মধ্যে সমস্ত দেবশক্তির পর্যবসান:ঘটেছে। এর 
মধ্যে প্রযত্রণৈধিল্যের একটি ভাব আছে। চারিদিকে সব. যেন. ধীরে 
ধীরে লয় হয়ে গেল, কেবল আমি স্থির আছি। আমার প্রাণ অশ্মা আখণঃ। 
এ যেন শিবের ভাব। সাধনার. দিক দিয়ে ব্যাপারটিকে বল। যেতে পারে 
স্বত্যু অবলম্বনে ধ্যান। কিভাবে আমরা ঘৃমিয়ে পড়ি সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য 
রেখে নিজ্রাতেও ধ্দি সচেতন থাকা যাঁয় তাহলে দৈব পরিমর বিদ্যা সহজে 
আয়ত্ব হতে পারে। 

এ বিদ্যার ছুটি ধারা_-একটি অধিদৈবত,»'অন্যট অধ্যাত্ম ।-অধিদৈবত 
দৃষ্টি হল ব্রদ্মই জলে উঠছেন অগ্রিরূপে | কোন. আগুন বস্তত ক্ষুদ্র নয়, সে 
বুহৎ। মুহূর্তে সে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে চারিদিকে | - তাছাড়া বিশ্বের সর্বত্র 
চেতন প্রাণীদেহে এবং অচেতন জড়ে অগ্রি-তত্ব রয়েছে। তার আলো 
ও তাপ প্রজ্ঞ! এবং প্রাণের প্রতীক । অগ্নিশিখা কখনও নিয়মূুখী হয় না» 


৯১৮ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


সর্বদাই উর্ধমুখ |: পার্ধিব অগ্নির এইসব বৈশিষ্ট্যই বৈদিকদের, অগ্নিকে ব্রহ্গ- 
স্বরূপ বলে গ্রহণ করতে প্রেরণ! দিয়েছে । . আবার পাধিব অগ্নির নিভে 
যাওয়াটিও লক্ষ্য করার মত। তখনও অগ্নি ত্রিলোক পরিব্যাপ্। তার ছাই 
থাকে পৃথিবীতে, তাপ বাযুতে আর প্রজ্ঞা বা আলোক যায় আদিত্যে | ব্রহ্ম 
তখন স্থ্য হয়ে জলে ওঠেন বলা যায়। স্থ্য নিভে গেলে সেই তেজ চন্জে 
যায়, চন্দ্রের তেজ বিদ্যুতে এবং বিদ্যুতের তেজ যায় দিকৃসমূহে বা শুন্তে। 
কিন্তু প্রতিবারই ওই তেজের প্রাণ বা সত্তা থেকে যায় 'বায়ুতে ॥ ওই বাম 
হতেই তার আবার প্রকাশিত হয় ।  বাযুর্পী প্রাণই তাহলে সর্বাধার। 

এটি নিবৃত্তি বা: প্রলয়ের সাধন] । : অধ্যাত্ম-বিবৃতিতেও আমর এই 
দেখব । এখানকার অধিদৈবত বিকুতির সঙ্গে “ন তঙ্ স্থর্যো -ভাতি (কঠ 
ই।২।১৫ ) মন্্রট তুলনীয় ।: স্থ্য অস্ত 'গেলে শ্ুরুপক্ষে চাদ এবং কৃষ্ণপক্ষ 
তারার আলো থাকে । কিন্তু যদি মেঘাচ্ছন্ন রুষপক্ষ হয় তখন তারাও থাকে 
না, থাকে কেবল মেঘের বিদ্যুৎ ॥ এ-বিছ্যৎ : প্রাণচেতনার্‌-প্রতীক-। 
ছান্দোগ্যে উপকোসলকে অগ্নিরা যে বিদ্যুতের. কথ! বলেছেন তা কিন্ত 
বিজ্ঞানচেতনা | অধর্ব সংহিতায় এই বিছ্যুতের কথায় _-ভৃগ্বঙ্গিরা 'বলছেন 
«বিন্ম তে ধাম+*" ইত্যার্দি। কেনোপনিষদে ব্রহ্মকে “বিছ্যাতো ব্যছ্যতদ্‌ আঃ 
কিন্তু এখানে যে"বিছ্যুতের : কথা৷ তা. হুল ম্মর*-সংহিতার. সাধ্যদেবগণ । এই 
দেবতারা বিদ্যুতের মতই চকিতে দেখা! দিয়ে মিলিয়ে যান।, 

২1১৩... অধ্যাত্ম-বিবুতিতে বলা! হচ্ছে অগ্নিই অভিবাজ হন বাক্জপে | 
সংহিতায় পুরুষস্থজে এই সম্বদ্ধাটর স্থচনা আছে__সেখানে বিরাটের মুখ হতে 
অগ্নির আবির্ভাব । . সেই অগ্নি নির্বাপিত হলে বাক্‌ প্রবেশ করে চক্ষৃতে। 
চক্ষ শ্রোত্রে, শ্রোত্র মনে এবং মন প্রাণে | বিশ্বের । লয় হর প্রাণে | রা 
প্রাণ সর্বাধার ও সর্বযোনি ব্রদ্ধ। ৃ 

গীতায় 'অভিতো ব্রন্মনিাণেশর কথা আছে। রা নন সেই অবস্থার 
কথাই বলা হচ্ছে। সে অবস্থায় কী থাকে? এটি খথেদীয় উপনিষদ বলে 
ইন্জ বা অন্তরিক্ষলৌকের প্রাণও'মৃখ্য তত্ব।  নির্বাণেও প্রাণ থাকে ।: বৃদ্ধের 
নির্বাণের অন্থুভবও কি এই দেহেই হয়নি? শুদ্ধ প্রাণ নি্বন্ব» সে-প্রাপ 
নিবা। এই দিবা প্রাণ গ্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ প্রাণ ও প্রজ্ঞা একই তত্বের এ-পিঠ শ- 
পিঠ মাত্র। আর প্রাণ থাকলেই বাঁক্‌ চক্ষু শ্রোত্র এবং -মনের সার্থকতা । 
লক্ষণীয়, ছান্দোগ্যের পাচটি ব্রহ্মপুরুষকেই আমরা এখানে পেয়ে যাঁচ্ছি। 


"ভাষ্য [দ্বিতীয় অধ্যায় ] ১৯ 


শুদ্ধ প্রাণের অন্ুভবই দৈব পরিমর | ধ্যানে বা মৃত্যুকালে এ অস্ভব 
আসতে পারে । সাধারণভাবে দেখি মৃত্যুকালে মানুষের প্রথমেই বাকৃরোধ? 
হয়েযায়। তখনও সে চোখে দেখতে পায়। তারপর চোখে আর দেখে 
না, কানে শোনে । শ্রবণেন্দ্রিয় চলে যাওয়ার পরও মনের ক্রিয়া থাকে ৮ 
তা-ও যখন লোপ পায় তখন প্রাণাগ্রিরা দেহপুরে থাকেন ( প্রশ্ন উপ, )1 
দেহপাত হলে আমর বলি পরলোকগত দেহী “আকাশস্থো নিরালম্বে! বাযু- 
ভূতো। নিরাশ্রয়ঃ' হয়ে আছেন। এই বায়ুই প্রাণরূপী, সে কথা আগে বল? 
হয়েছে। মৃত্যু যদি যোগীর হয়, তাহলে বাকের তেজ চক্ষৃতে এবং চক্ষুর, 
তেজ শ্রোত্রে যাওয়ার পর তিনি অনাহতনাদে চিত্ত সমাহিত করেন ।. 
ইন্দ্রিয়াতীত মনকে অবলম্বন করে তিনি ধ্যানস্থ হন, এইটি মনস। খ্যায়তি। 
তারপর আর ধ্যানও থাকে না। সমস্ত দেবতা প্রাণে প্রবেশ করেন বলে 
যোগী সবই দেবময় বা জ্যোতির্ময় দর্শন করেন। এত বৈ ব্রহ্ম দ্রীপ্যতে। 
তারও ওপারে জোতির্ময় অব্যক্ত । এ অবস্থা ধ্যানাতীত। যোগী তখন, 
ব্রদ্মে সমাহিত । তাতেই জেগে থাকা আর তাতে ঘুমিয়ে পড়াই যোগীর 
সমাধি। সেই অবস্থাতে সবই প্রাণে প্রবেশ করে। মুণ্ডকোপনিষদে প্রাণ, 
ব্র্ধকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে-_ 

দিব্য ব্র্মপুরে হেষ ব্যোক্সযাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ২২।৭ 

দৈনন্দিন জীবনের নিদ্রায় জাগরণে এবং সাধনজীবনে সমাধি ও ব্যরখানে 
এই দৈব পরিমর তত্ব যাঁর আয়ত্ত হয়েছে, ছুটি পর্বতও তাঁকে পিষে ফেলতে. 
পারে না। কিন্তৃতিনি এমন শক্তি ধরেন যে গিরিপর্বতকেও অনায়াসে 
উৎক্ষিপ্ত করতে পারেন। তাদের দ্বেষ করলে ধ্বংস অনিবার্ধ। 

২১৪ ॥॥ বৃহদারণ্যক উপনিষর্দে (৬১), ছান্দোগ্যে (।১) এবং 
গ্রশ্নোপনিষদে (২৩) এই তত্বই ঈষৎ পরিবন্তিত আকারে বিবৃত হয়েছে ॥ 
ইন্দ্রিয়দের মধ্যে কে বড়-_এই প্রশ্নই সেইসব জায়গায় তোল হয়েছে। 

চ9100)-এর “অপ্রাণৎ+ পাঠ গ্রহ্ণীয় নয়। কারণ প্রকরণের সঙ্গে তা 
খাপ খায় না। প্রাণ না থাকলে সবই ব্যর্থ । কিন্ত কোন ইন্দ্রিয় না থাকলেও. 
প্রাণ থাকে। এখানে প্রথমে রয়েছে উধের্ব ওঠার কথা উচচক্রমু$ । উৎক্রাস্তি 
একটা পারিভাষিক শব্দ, চেতনার উত্তরায়ণ বোঝায় । কিন্তুসবাই উৎক্াস্ত 
হলে কি পড়ে থাকবে তা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় উৎক্রান্তি বলতে 


১২৯ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


যাবোঝায় এখানে ঠিক তা বলা হয়নি। উৎক্রাস্তির কথা পরে বলা' 
হয়েছে। 

্রহ্স্বত্রে মুদ্িতের অর্ধপম্পত্তি বা সমাপত্তির কথা আছে। ছান্দোগ্যে 
উদ্দালক বলছেন সংসম্পত্তির কথা ( সতি সম্পছ্যতে )। অর্ব জীব অনস্তকালে 
শুদ্ধ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়-_ব্রদ্মভূত হয়| উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে: 
তিনি সুযৃপ্তি ও মৃত্যুর কথা বলছেন। সংদম্পত্ত ওই ুযুপ্তি ও মৃত্যুর 
অন্গকার | ব্রন্ষস্থত্রে প্রশ্ন উঠেছে মুঙ্ছাবস্থায় তাহলে জীবের কি হয়? নিদ্রা, 
বা মৃত্যু জীবের স্বভাবধর্মে হয়। পাতঞ্জলেও স্বপ্ন ও নিদ্রা অবলম্বনের কথা 
আছে। কিন্ত মৃছ্ণ ঠিক তা নয়। তাহলে বলা যায় মূদ্ঘ! যেন জাগ্রত ও 
নুহৃপ্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থা । সুযৃপ্তি বা নিদ্রায় যেভাবে সর্ববৃক্তি 
তাতে লয় হয়, মৃহ্ায় পুরোপুরি তেমনটি হয় না। শ্রীরামরু্খ উপমা দিয়ে 
বলতেন, “ছোট ছেলে সারাদিন খেলা করে। সন্ধ্যা হয়ে এলে বলে মা 
যাব।” স্ুুযৃপ্তি বা নিদ্রায় নিজের অজ্ঞাতে তেমনি করে মাতৃক্রোড়ে ফিরে 
যাই আমরা । সমাধিতে যাই সঙ্গানে। আর মুঙ্গায় যেন “অর্ধ অঙ্গ 
গঞ্জাজলে অর্ধ অঙ্গ থাকে স্থলে” | ব্রন্ষস্থত্রমতে তাই মুছিতের অর্ধ-সম্পত্তি। 

এখানে যে-বর্ণন1 দেওয়া হয়েছে তা যদ্দি মৃছ্ঠাবস্থা ধর হয় তো একে 
সৃষ্টির প্রাকৃকালীন অবস্থা বলা যেতে পারে । যোগবাশিষ্টে তৃষৃণ্তী কাকের 
কথা আছে। . সে দেখছে কতবার রাম এলেন, কত-বারই ন! রাম-রাবণের" 
দ্ধ হল। এই দৃষ্টিতে স্ষ্টি নতুন কিছু নয়, যেন একটা পর্দা উঠে গেল চোখের 
সামনে থেকে । কিংবা মুর ভেঙ্গে কেউ যেন চোখ মেলে উঠে বসল। 
পুরাণে রয়েছে সত্যব্রত মন্গ বসে আছেন কৃতমাল1 নদীর তীরে | যা হওয়ার 
তা হয়েই রয়েছে, প্রবাহের মত বয়ে চলেছে নিত্যকাল । একটি বীজে বা' 
ডিমে যেমন পুরা গাছটি বা পাখাটি রয়েছে, স্ষ্টিও অমনি । 

ইন্দরিয়গুলি যে যার কর্ম করে চলেছে, শ্রেষ্ঠতা নিয়ে দ্বন্ব কিসের? তবে 
কিনা, “বাচে তরুরাও মুগ-পক্ষীরাও | কিন্ত মননের দ্বারা যে বীচে সেই বাচে 
বাচার মত+_-এমনি একটা কথা আছে। তেমনি মৃখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ এইজন্য 
যে, তা চিন্ময় অতএব দিব্য। ছান্দোগা উপনিষদে এই তত্বটি সুন্দর 
বোঝানে। হয়েছে। এই প্রাণ অশ্মা আখণঃ কারণ তিনি “অপহতপাপ,মা*। 
ছন্ববোধই পাপ, মৃখ্যপ্রাণে তা মাই। 

এখানে মৃগ্গাবস্থার কথা ধরা হচ্ছে এই যদি হয় তাহলে ব্যাখ্যা এই রকম 
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হবে_ুছ্াবস্থায় ইন্জিয়বৃত্তির সামান্য ক্ষরণ হয়ঃ অপারেশনকালে যেমন দেখা 
যায়। মৃছ্াপন্ন হলেও প্রাণ আছে, দারুভূত হলেও প্রাণ রয়েছে। প্রাণ 
ন। থাকলে ইন্দরিক্ববৃত্তির কাজ হয় না। আর হলেও তা! নিরর্৫থক। সে-অবস্থা 
কেমন তা বোঝানোর জন্যই বলা হচ্ছে শিশ্ট্ে শুয়ে পড়ে আছে ।- উত্থানই 
প্রাণের বিশেষ ক্রিয়া।. চেতনার. উৎকর্ষ ঘটে যাতে তা-ই প্রাণের নিজন্ব 
বুত্তি। উপনিষদে পাই 'উত্তিষ্ঠতঠ। প্রাণ এলেই উঠে বসে প্রাণী, আজে 
আয।. +/ইধাতুর অর্থ চলা । সংছিতায় আমঘুরগ্নিঃ:_আধুনিক ভাষায় 
106 &০61519 1 তা থেকে. পরে জীবৎকালের পরিমাণও আমু হয়ে 
ক্লাড়িয়েছে। জীবন তো! এগিয়ে চলার জন্তঃ কর্ম করার জন্যই । সংহিতায় 
আম্ব একজন খধির নাম । তিনি অগ্নিসাধুজ্য লাভ করেছিলেন । 

আদান হল প্রাপ্তি। নিঃশ্রেয়স পরম শ্রেযঃ। শুদ্ধ প্রাণকে লাভ করাই 
নিঃশ্রেয়স.লাভ বাব্রঙ্গ প্রাপ্চি। “আমি বড়? এটি জীবের মুল অভিমান। 
বর্ম জেনেছিলেন অহং ব্রন্গাম্মি। : তার-এই শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্োষ্টত্বের অভিমান 
জীবে সঞ্চারিত হয়েছে | অহং-শ্রেয়ঃ-বৃদ্ধি আমাদের মর্মে মর্মে। কিন্ত 
পরীক্ষায় ধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় তাকে ধরলেই নিঃশ্রেয়স। 

ইন্দ্রিয় দেহ ছেড়ে উপরে উঠল যেন। দেহটি দ্ারুভূত--একখণ্ড কাঠের 
মৃত পড়ে রইল | চেতনার, ক্রমবিকাশ বোঝাতে ভাগবতে এই দ্বারুর উপমাটি 
নেওয়া, হয়েছে-_পাধিবাদ দারুণে ধৃমঃ, ধূমাদ বহিঃ ইত্যাদি ।  এতরেয় 
উপনিষদ. চেতনার ক্রমবিকাশের একটি ছক দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে বলা 
হয়েছে ইন্জিয়ািষ্টাত্রী দেবতারা যধন মানবদেহ পায় তখনই তাদের সম্যক 
স্কতি (তা অক্রবন্‌ স্থকৃতং বতেতি.)। মান্থষের বিজ্ঞান আছে, আছে 
ভবিষ্যৎ দর্শনের উপযোগী স্বপ্প ও কল্পনার শক্তি। সমনক্ক হয়ে সে যখন 
বিজ্ঞানভূমিকে জানে তখনই তার মধ্যে প্রজ্ঞান দেখ! দেয় |. সংহিতায় 
প্র-+/জ্ঞা ধাতুর ব্ছল- প্রচলন । প্রজ্ঞান মানে জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত 
হওয়া, “অর্থের চেতনা” । ক্রমে লক্ষ্য কি তাস্পষ্ট হয়ে ওঠে । একটি মন্ত্রে 
আছে পর্বতের এক সানথ হতে আরেক সান্থতে আরোহণ করছেন ইন্দ্র আর 
দেখছেন.কত করবার আছে আমার | এ-ক্ষমত1 কেবলমাত্র মানুষেরই আছে, 
-_এটি শুদ্ধ প্রাণের ক্ষমতা । 

এউতরেয় উপনিষদের মত এখানেও চেতনা-উন্মেষের প্রথম স্থচনারূপে 
আদিতে বাকের নাম করা হয়েছে। জৈন দর্শনে একেন্দরিয্ দুটি-বা-তিনটি- 
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ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের কথা আছে। তারা অবশ্ত বাক্‌ দিয়ে ইন্জিয়োন্মেষের 
কথা বলেননি । ক্ষষ্টক্রমে কিভাবে ইন্দ্রিয়াভিব্যক্তি হয় সেইটি দেখাতে 
চেয়েছেন । সেক্ষেত্রে বাক আপে অনেক-পরে | এখানে দেখানে? হচ্ছে 
সমস্ত ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হলেও শুদ্ধ প্রাণকে না ধরা পর্যন্ত জীবন নিরর্থক 
সে-জীবন কবির ভাষায় “বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ”, “পরশ করিলে 
জাগেন! ০স /আর+। শুদ্ধ প্রাণের অনুভব জাগলে তবেই সে সম্বখিত হুয়। 
এই-ই আম, অভীপ্ার উদ্যত শিখা । এতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্র রোহিতকে 
উখিত হতে বলেছিলেন--ও-ই হুল সত্য। এই সত্য লাভ হলে “চরৈব” 
মন্ত্রে জীবন প্রণোদিত হয়। শুদ্ধ প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মা বল। যায় । 

প্রাণের অব্যাকৃত অবস্থাও আছে--যেমন ভ্রাণশক্তিকেও প্রাণ বলা হুয়। 
বৈদিক দেঁববাদে প্রাণের চারটি রূপ £_-0১) বাতি-_শ্বাস প্রশ্বাস, অধিভূত 
দৃষ্টিতে বিশ্বে যে বায়ূ প্রবহমান। ক্যষ্টির ধারা ষখন বইল তখন “বাতন্ত."* 
সরীমণি”।॥ পরমপুরুষ অবাত (. বাযুশূন্ ) স্থানে যখন শ্বাস ফেললেন 
তখনই মহাপ্রাণ স্পন্দিত হল, “আনীদ্‌ অবাতম্‌ স্বধয়া ত্‌ একমৃ।” 

(২) বায়-_ইনি দেবতা । তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাকে অধিটৈবত 
দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। পুরুষস্থক্তে আছে বিরাটের প্রাণ হতে তার 
উদ্ভব। অধ্যাত্ববিচারে তাঁকে নাড়ীসঞ্চারী প্রাণ বলতে পারি। 

তি) মরুদ্গণ-__অধ্যাত্বৃষ্টিতে এরা জ্যোতির্ময় শুদ্ধ প্রাণ। নাড়ীতে 
অগ্নি-সোমের শোতন্বরূপ মর্দ্গণ বিশ্বপ্রাণের চেতন! উদ্দীপিত করেন। এ'র! 
তাই গণদদেবতা। 

(৪) মাতরিশ্বা-_মহাপ্রাণ € */ শু-_ফেপে ওঠা। মায়ের বৃকে যা 
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তা-ই মাতবিশ্বা__-স্থষ্টির প্রথম উন্মেষ । এই মা অর্দিতি। 
তাঁর প্রাণোচ্ছাস বা ব্রহ্ধক্ষোভ একই কথা। মাতরিশ্বাকেই প্রজ্ঞাত্মা বল! 
যায়। তখন প্রাণ ও প্রজ্ঞা এক। মাতরিশ্বাকে জানলেই নিঃশ্রেয়ন লাভ 
হয়। 

.. সংভূয় %510, ধরছেন প্রবেশ করা, ০০] বলছেন অনড়। কিন্ত 
প্রকৃত অর্থ এর কোনটাই নয়। গীতায় দেবতা ও মানুষের অন্যোন্সম্ভতাবনের 
কথা আছে (পরস্পরং ভাবয়স্তঃ ৩১০ )। এখানে সংভুয় অর্থ প্রাণকে 
সম্ভতাবিত করে, তাকে আপ্যায়ন বা সমাদর করে মান দেওয়া। [ঈশা 
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যেমন বলেছিলেন সিজারকে তার প্রাপ্য দাও ] ইন্দ্রিয়াধিষ্টাত্রী দেবতার” 
প্রাণকে তার যথাযোগ্য মধাদা দিলেন । | 

প্রতি ইন্জ্রিয়ের প্রজ্ঞাই তার দেবতা । যখন প্রাণকেই তারা শ্রেষ্ঠ বলে 
জানলেন, তখন সকলে তার সমৃত্থানবৃত্তির অন্গামী হলেন । এ তাবটি 
বোঝাতেই বল? হচ্ছে দেবতার ইন্দ্রিদের নিয়ে উধ্বগামী হলেন। প্রাণ 
ও প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে একাত্ম বলে ইন্দরিয়গুলিও গ্রজ্ঞাবিষ্ট। সেই টচৈতন্যময় 
ইন্দ্িয়গ্রাম উধর্ধাভিদারী হল । 

এবার সৎসম্পত্তি। অস্মা লোকাৎ প্রেত্য অম্বতং ভবতি। মৃত্যুর 
পর বাক্‌ প্রভৃতি প্রাণবৃত্তি বামুতে প্রবেশ করে আকাশ হয়ে যায়। এবং 
_ এমনি করে স্বর্লোকে উৎক্রান্ত হয়। বলাবাহুল্য এ-মৃত্যু বিদ্বানের। তাঁর 
ইন্জিয়বর্গ চিন্ময় সুতরাং তাদের বাযুপ্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক । এই বায়ু মরুদ্গণ। 
সংহিতায় বায়ু ও মরুদূগণ উভয়েই নিষুতবান্। »/ধু এক করা, আলাদা করা 
০ 0169, (0 961981:816 পোরা ০ 600%96. যোনি শব ঙই ধাতুনিম্পন্__ 
গর্ভ গ্রহণ ও মোচন দুই-ই করে। শক্তিপ্রবাহ বইয়ে দেওয়া! অর্থেও ফু 
ধাতুর প্রয়োগ আছে। তা! থেকে নি-যুত_নল, যার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট 
গতিতে একটা শ্রোত বইতে পারে। অধ্যাত্মৃষ্টিতে এই নিষুত-_নাড়ী। 
সাধারণত বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। এতে 'নাড়ীতন্ত্র* অর্থটিই 
প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে । সংহিতার পূর্ণ নিষুত অবশ্ত হিতা বা অন্তরে সুযুম্ণ!। 

ইন্জিয়গুলি বায়ুপ্রতিষ্ঠ। শ্রাদ্ধের মন্ত্র প্রেতকে বলা হয় “বাযুভূতো 
নিরাশ্রয়$, | কিন্তু স্ষ্টিসামর্থয থেকেই যায় তার মধ্যে। সেইটিরই জন্ম হয়।- 
বায প্রাণ, আকাশ প্রজ্ঞা। ব্রন্গস্থত্রে “আকাশস্তল্লিঙাৎ অত এব প্রাণ: । 
বায়ু বা প্রাণকে মহাপ্রক্কতি বলা যায় । আকাশ পুরুষ। শাগডিল্যবিদ্যায়: 
ব্রদ্দ আকাশাত্মা। তৈত্তিরীয় উপনিষর্দে আকাশ-শরীর | উৎক্রাস্তির 
ফলে ইন্দ্রিয়রাও আকাশাত্মা হলেন। তখন তারা ম্বরীযূঃ--তিনটি লোক- 
অতিক্রম করে অস্তে উত্তীর্ণ হলেন স্বর্লোকে। 

পৃথিবী অস্তরিক্ষ ্যৌ। এখানে আকাশ দ্ধৌ। চতুর্থ বাঁ তুরীয় লোক: 
ত্বর্‌-_যা বিষ্ণুর পরম পদ | সংহিতায় কোন কোন জায়গায় তিনট ছ্যালোকের: 
কথা পাই দিব্‌ স্বর আর নাক, বিশোক বা অশোক | এর মধ্যে মহাব্যাহ্ৃ-- 
তিতে আমর! ভূঃ তৃবঃ ও স্বরৃকে পাই । ছ্যলোকে এলেও আবর্তন সম্ভব | 
কিন্তু স্বর্লোক আবর্তনের উধের্বে। সংহিতায় এটি সক্ৃদ্দিবা, ০০611956106 
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৭৫85, সকৃদ্ধিহ্াৎ__নিত্য আলোকের রাজ্য | ব্যাহ্ৃতিতে ন্ববু এবং ছ্যো এক। 
বেদে কিন্তু এই সাঙ্কর্য নাই। স্বর সেখানে সর্বদাই ছ্যলোকের উধের্বে। 
'ষোগীর মৃত্যু ওই নিত্য-জ্যোতিতে অবগাহন । আর এজন্য তার। মৃত্যু 
সকলকেই আলো করে তোলে, নিত্যজ্যোতির আভাস এনে দেয়। আধুনিক 
যুগে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে নিবেদিত] ও শশী মহারাজ এক জ্যোতির্ময় 
বিস্ফোরণের আভাস পেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের সময়ও 
এএমনিতর ঘটেছিল । 

এখানে যে উৎক্রান্তি তা হল দেহ ছেড়ে যাওয়া । এ-বর্ণন! যেমন 
সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল। ব্যট্টিপ্রাণ সমষ্টিপ্রাণে মিশে শুন্যবৎ হয়ে যায়। 
আর সেই শূন্য স্বর্জ্যোতিতে ঝলমল করতে থাকে । ( বেদমীমাতসা ১১০৯ 
দ্রষ্টব্য )। ৃ্‌ 

তত. প্রাপ্য বলা বাহুল্য এই তৎ খণ্খেদের একং তৎ। খচো অক্ষরে 
পরমে ব্যোমন্--পরব্যোমই তৎ। আকাশ অক্ষর__দেবতারা সবাই আছেন 
সেখানে | তা হতে বায়ূরনিলমমৃতম্‌ নিঃস্যত হন মাতরিশ্বারূপে । আকাশের 
'্রহ্মক্ষোভই বা্‌_আকাশাদাযুঃ। আকাশাত্মা আর বাূপ্রতিষ্ঠ সংজ্ঞা 
ছুটিতে এর ইঙ্গিত আছে। বিদ্বান্‌ সর্বভূতকে নিয়ে সর্বদে বময় ব্রদ্দের সঙ্গে 
এএক.হয়ে থাকবেন । ্‌ 

২১৫ ॥ অথাভঃ। স্পষ্টই সাধনসঙ্কেত। এতক্ষণ-যে প্রাণোপাসনার 
“কথা হল বিদ্বান তার ধারা কিভাবে বহতা! রাখবেন সেই কথ বল! হচ্ছে। 
“আমি জন্যাসী হয়ে চলে গেলাম আর অমৃতত্ব পেলাম, তা নয়-__দেওয়াও 
আছে। হয় গৃহত্যাগের পূর্বে, নয় আসন্ন মৃত্যুকালে গৃহমেধী পুত্রে বা 
-শিষ্যে শক্তি সংক্রামিত করবেন । এই হুল সম্প্রদান, বৃহদ্বারণ্যক উপনিষদে 
(১৫1১৭) এই অনুষ্ঠানকেই বলা হয়েছে সম্প্রত্তি, সম প্র+/দ1- 
[তি। এখানে মৃত্যুকালে জম্প্রদানের কথাই বলা হচ্ছে-_€প্রব্যন্‌ অর্থাৎ 
প্রেতির সমক্র। এ-মৃতযু বিজ্ঞানীর বা ষোগীর | প্রেতি অর্থেই বৈবস্বত 
মৃত্যু। সম্প্রদান বা সম্প্রতি হতেই পরে সম্প্রদায় কথাটি এসেছে। 

ঘরখানি নতুন করে ছাইয়ে অগ্নি স্থাপন করে পুর্ণপাত্রপহ জলকুস্ত রাখ! 
হবে। ঘট বা আধার ব্রন্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ__জলকুস্ত তারই প্রতীক। ওর 
উপরে যে ব্রীহিপূর্ণ পাত্রটি সে হুল বিজ্ঞানের সিদ্ধি খদ্ধি। ব্রীহি বাধান 
সম্পদের প্রতীক। ওইটি তিনি ছেলেকে দিয়ে যাবেন। উপনিধায়- এই 
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সপাত্র জলকুত্ত কাছে রেখে শুধু নববস্ত্র ও মাল্যভূষিত হয়ে পিতা পুত্রকে 
আহ্বান করবেন । ছেলে এসে বসবে উপরিষ্টীত্‌ মাথার দিকে বা সামনে । 
যদি “সামনে বসবে+ অর্থ ধরা হয় তাহলে সে এসে বাবার পায়ের দিকেও 
বসতে পারে। যাই হোক ছেলে এসে অভিনিপদ্দযতে-__সর্বতোভাবে 
পিতার সঙ্গে একাত্ম হবে। অর্থাৎ সে ভাবনা করবে কায়-মন-প্রাণে সে 
পিতার সঙ্গে এক, তারই দ্বিতীয় দেহ। 

পিতা পুত্রের অভিমুখে ফিরে সর্ধেন্দ্রিয় দিয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলি স্পর্শ 
করবেন । অর্থাৎ চোখে চোখে চেয়ে তিনিও অনুরূপ ভাবনা করবেন । এ- 
উপনিষর্দে একটু আগেই বলা হয়েছে, [1] “আত্ম! ত্বং পুত্র মা আবিশ”। এখানে 
পিতা সেইভাবে আবিষ্ট হয়েই তাকে বিদ্যা সম্প্র্দান করবেন । : সম্প্রদানের 
অর্থ স্থুম্পষ্ট । প্রত্যর্পণ বা প্রতিদিনের আশা না রেখে দানই সম্প্রদান | 

কৌধীতকী বৃহদারণাকের চেয়ে প্রাচীন। এজন্য এখানকার চেয়ে বৃহ- 
দ্ারণ্যক উপনিষদ্দের বর্ণনা অধিক ক্তুসন্বদ্ধ। (বে, মী. ১১৯৪) 

ব্রদ্ের পাচটি দ্বারপাল বাক্‌ চক্ষু (ছান্দোগ্যে বায় আছে এখানে তার 
পরিবর্তে প্রাণ ) ইত্যাদি আগে দিয়ে মুক্তির পথ খুলে দেওয়া! হল। বিজ্ঞানীর 
প্রজ্ঞাবিষ্ট ওই ইন্জিযবগুলি পত্রে সাধনশৌর্ধ সঞ্চার করবে । ' 

তারপর প্রার্কত জীবনের কথা। বাক্‌ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও মন দিয়ে 
পুত্র ব্রদ্মানন্দ আন্বাদ করবে । বাইরের জীবন ধেমন চলছিল তেমনি চলবে । 

গীতায় আছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন ভাবে চলেন ইতরেরা তার অন্থসরণ 
করে। এই লোকশিক্ষার দায় থাকে বলেই বৈদিক খধি বাইরে গৃহাশ্রম 
ছাড়ার কধা কধনও বলতেন না। তাহলে সমাজকে সৎশিক্ষা গৃহস্থের 
আদর্শ কে দেবে? অতএব পান-ভোজনকর্ম স্থুখ-ছুঃখ এমনকি স্গ্রজননের 
দায়েরও পিতা হতে পুত্রে অনৃবৃত্তি চলবে । প্রজাতন্ত ছিন্ন করনা__এ, 
আচার্ষেরও অনুশাসন ছিল। এই প্রসঙ্গে আনন্দ রতি ও প্রজাতির উল্লেখ 
রয়েছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই ধপ্রজাতিরমৃতমানন্দমমিতি উপস্থে 1 
রতি শ্রীরামকুষ্ণের ভাষায় রমণন্ুখ, প্রজাতি-_গ্রজনঃ কন্দর্পঃ। তার ফলে, 
প্র-্জার উদ্ভব । আনন্দ এই ছুটির উধ্র্বে। ইতভ্যা প্রেতি, এগিয়ে চলা । 
আমি সারাজীবন এগিয়ে চলেছি, আজ তোমার চলাতেও প্রেরণ! (8৪৩) 
সঞ্চার করে দিলাম । 

ধী বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান। এটি পিতার সাবিত্র কর্ম। এরপর পুত্রের 
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মাধ্যমে তাঁর সেই ধীযোগ অব্যাহত থাকবে । সিদ্ধ চেতনার সম্াক্‌ রূপায়ণ, 
না হওয়। পর্যন্ত পুত্র প্রজা, সম্যক্‌ রূপায়ণে বি-জা (খ. ৩।১।২৩)। তারপর, 
বংশধারা লোপ পেতে পারে | 

এক কথায় পিতার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সবই পুত্রে বর্তাবে। 

চলে যাওয়ার সময় পুত্র বস্ত্াচ্ছাদিত হয়ে যাবেন এবং পিতার আশীর্বচ- 
নের উত্তরে তার মুখের দিকে সোজান্থজি আর ন]1 তাকিয়ে বলবেন *'আপনি, 
্বর্গলোকে গিয়ে ঈপ্দিত বস্ত লাভ করুন” | ফিরে ন! চাওয়ার অর্থ হয়তো. 
মায়ার ডুরি কেটে দেওয়া। আর ওই স্বর্গাক্লেকান্‌ কামান্‌ আপ্ম,হীতি 
এর অন্ধ্রূপ উক্তি রয়েছে এতরেয় উপনিষদ । সেখানে বামদেব সম্বন্ধে বল! 
হচ্ছে_-স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাহম্মাল্লো কাছুক্রম্য স্বর্গে লোকে সর্বান্‌ কামানা- 
প.ত্বাহমৃতঃ সম্ভব ( ৩১1৪ )। | রি 

এঅন্ুষ্টানের পর পিতা ষদি নিরাময় লাভ করেন তবে হয় তিনি পুত্রের 
অধীন হয়ে সংসারে থাকবেন নয়তো! প্রব্রজ্য গ্রহণ করবেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 
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ভুত্ীক্ম অঞ্ৰাস্স 


৩১ এ অধ্যায়ে প্রজ্ঞা প্রাণ ও ভূত (91716, 1166 ৪100 1026601) 
নিয়ে বিচার করা হচ্ছে। তিনটি ওতপ্রোত এবং প্রাণ সবের মূল। প্রাণ, 
গ্রজ্ঞাত্ম। প্রাণকে বড় করে দেখানোই এ-উপনিষদের বৈশিষ্ট্য । খগেদে ইন্দ্র 
প্রধান দেবতা, এখানে তারই প্রাধান্য । 

দিবোদাস খখেদে একজন রাজা (ভ্র* ৩য় মণ্ডল )। দৈবোদাসি প্রতর্দন 
নামটা কাল্পনিক হতেও পারে। প্র+তর্দন-৭/তৃদু বেধন। ভিতরের 
আলো! অন্ধকার ফুঁড়ে বাইরে যাচ্ছে বা অন্ধকার ভেদ করে আলোতে 
যাওয়া__গুহাগ্রস্থি ভেদই প্রতার্দন | এ 

ইন্দ্রের প্রিয় ধাম পরম ব্যোম, পুরাণে অমরাবতী | যুদ্ধে পৌরুষের 
পরিচয়-_-এটি প্রতর্দনের ক্ষাত্রধর্মের প্রতি ইঙ্গিত। ধর্মশান্ত্রে শ্রদ্ধা ও বীর্ধের 
কথা আছে, উপনিষর্দে আছে শ্রদ্ধা ও তপের কথা । বৈদিক ভাবনায় ছুটি 
ওতপ্রোত-_ব্রহ্ধ ও ক্ষত্র কেউ অবজ্ঞাত নয় । 

॥ হতে পারে প্রতান যৃদ্ধমৃত্যু লাভ করেছিলেন। গীতায় ধর্মযৃদ্ধের গুণ- 
কীর্তন স্মরণীয় ।১ 

অন্ুশাসনে আছে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়ো! না। ইন্দ্রই সত্যম্বরূপ। সুতরাং 
প্রতর্দনকে তিনি বললেন__ 

মাম্‌ এব সত্যম্‌ এব। সত্যন্বরূপকে জানাই হিততম। এই বলে তিনি 
তার বীরকর্মের কিছু পরিচয় দিলেন । 

ত্বষ্টা জগৎশিল্পী-_ন্থ্টিব্যাপারের আদ্দিমতম রূপ তাঁর মধ্যে পাই। পরে 
ইনি বিশ্বকর্ম গ্রজাপতি নামে পরিচিত হয়েছেন। অব্যক্ত হতে জগৎকে 
ব্যক্ত করেন বলে তিনি স্থত্রধর | ত্ৃষ্টা অতি প্রাচীন দেবতা (ক্র. বেমী, 
পৃ৪৮*), ভার ত্রিশীর্ষ২ পুত্রই বৃত্র। শতপৎ ব্রাহ্মণে তার কাহিনী আছে। 


১. মূলে বর, অবর নিয়ে শব্দের খেলা । (৫১) অবরো বৈ কিল? মা। জবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট 
নাকি আমি? তাহলে (বর চাই) নাঁ। (২) অবরে! বৈকিল মে। আমার অ-্বর (সবর 


-না নেওয়াই) ভাল। 
২ সত্ব জঃ তমঃ--এই তিনটি শীর্ষ। অথবা দেহ প্রাণ মন। 


১১২৮ | উপনিযূৎ প্রসঙ্গ 


ত্ষ্টা জগৎকে ব্যারুত করায় নাম-রূপ দেখা দ্রিল-_-এই তার তক্ষণ। সেই 
নামরপ ব্রদ্ষকে আড়াল করল। পঞ্চদশীতে ব্রহ্ম পঞ্চাংশ-_সৎ চিৎ আনন্দ 
নাম বূপণ শেষের দুটি তার তটস্থ লক্ষণ। ত্বষ্টাও পঞ্চাংশ। ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ 
ব্যাকৃত নামরূপ। ত্বা্ট্রই বৃত্র বা সেই আবরণ যা সত্যস্থ্ধকে আড়াল 
করেছে। 

ইন্্র বভ্রশক্তি দিয়ে তাকে হত্যা করে ব্রদ্ষহত্যার পাপে পাপী হলেন, 
অর্থাৎ নামরূপের আবরণ খসানে+ চলবে ন। | ্রক্মদর্শনের পর নামরূপকেও 
সত্য বলে জানতে হবে। তা না হলে ব্রহ্মঘাত-পাপ-_চতুণ্পাত, ব্রচ্মকে 
জান! হয় না। সর্বং খল্‌ ইদং ব্রহ্ম । 

অকুত্মুখ যতি লালমুখে৯ মুনি (ত্র. বেমী পৃ ১০৯ টা ৪৮) এর! কাল 
চামড়ার কোমরবন্ধ পরেন-_অর্থাৎথ কৌপীন বা কটিমাত্র বস্ত্রাবরণ। 

জসালাবৃক২ কি হায়না? বাজপনেক্ী সংহিতাতেও এ প্রসঙ্গ রয়েছে। 

_ খখেদে ছুজায়গায় যতিদের কথা আছে। সেখানে সাম্প্রদদাত্িকতার 

ইঙ্গিত নেই। তারা হয়ত স্বাধীনভাবে সাধনা করতেন। অন্তত্র আছে 
তার! ইন্্রক্ষিত। সম্ভবত তীর! ইন্দ্রের অতীন্দ্িয় ভাবের উপাসক। এরাই 
পরে নৈষ্র্ম্যবাের প্রবর্তক হুয়ে একেবারে পৃথক হয়ে গেলেন, নৈষ্টিক ব্রদ্ধ- 
চারীরা সমাবর্তন করতেন না। হতে পারে তারাই পরে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় 
গঠন করেছিলেন । এ'র৷ দলে ভারী হওয়ার পর আরুণেয় উপনিষদে বিখি 
দেওয়া হল “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ইত্যাদি । খধিপন্থায় 
-গৃহাশ্রমী হয়ে একটি সম্তান হলে তবে বানপ্রস্থ ৷ সন্প্যাস তারও পরে। 

ঝৌদ্ধুগে ছোট ছোট ছেলেদেরও জন্ন্যাস দেওয়া! হচ্ছে দেখা যায়। 
পমাজে প্রতিবাদ ওঠায় বৃদ্ধ এটি নিষিদ্ধ করেন । 

সন্ধা সন্ধি (29০)। প্রহ্লাদ প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বা আনন্দবৃত্তি। তাতে 
'জোর দিলে মত্ততা আসে। প্রহলাদদ নিজে ভাগবত কিন্তু তার সম্ভতির! 
অস্থুর। আনন্দবাদ তৌষ্টিকতা আনে, তা সাধনবিদ্ব । প্রহলাদীয়রা অন্থুর 
বলার মধ্যে ভাগবতদের প্রতি একটু ঠেস থাঁকতে পারে । ফলে তীদেরও 
বৈদিকদের প্রতি একটা আক্কোশ হয়। 


১. তু, পোড়ারমুখো৷ । শব্দটি বিদ্বেষহ্চক গালাগালি হওয়া সম্ভব। 
২ সালাবৃক-গুজরাতীতে বরু | এরা ঘরে ঢুকে শিশু ও ছোট পশু টেনে নিয়ে যায়। 


ভাষ্য [ তৃতীয় অধ্যায়] ১২৯ 
ব. বি/উপনিষৎ/৮৬-৯ 


পুলোম। পুরাণে শচীর জনক। শব্দটিতে সদৃশবর্ণলোপ 178219198% 
থাকতে পারে । পুলোম! -পুলুলোমা € পুরুলোমা - লোমশ ? মার্কগ্ডেয়কে' 
মনে পড়ে । এ দেহ নিয়েই কল্পকাল বর্তমান থাকার মধ্যে যোগপস্থার 
ইজিত আছে। োৌলোমরা অস্তরিক্ষচারী সুতরাং প্রাণের সঙ্গে যোগ 
রয়েছে তাদেরও । আরযর্দি কোন মুনিসম্প্রদায় হন তাহলে ইন্দ্রের সঙ্গে 
বিরোধ ম্বাভাবিক। আবার পুরুরোম। যদ্দি মেঘাবৃত আকাশ হয় তাহলে 
বৃত্রবধের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে মনে হয়| লোমশের সঙ্গে যোগ থাকাই 
সম্ভব। পরে পুলোমা হতে শচী পৌঁলোমী। পৌলোমর1 তখন ইন্দ্রের 
অন্গত হয়ে গেছেন। 

কাল তম:। কালকঞ্জ কষ্ণপন্ম। পৃথিবীই কৃষ্ণপন্ম+ কর্দম হতে তার 
উদ্ভব । কিন্তু ইন্দ্রকে জানলে তা ভূবনপদ্ম । পথের বাধা দূর করলেই সব 
খতচ্ছন্দ । ইন্দ্র অস্থুর নাশ করেন তিনপুরে--এটি বাইরের ব্যাপার । কিন্ত, 
এতে ইন্দ্র ব্রক্ষঘাতী। তিনি বলছেন, আমার একটি লোমও খসে না৷ অর্থাৎ 
সাধকর্দের কোনও লোক এতে নষ্ট হয় না। */মী-_ক্ষতি। ইন্দ্রকে জানাই 
বিজ্ঞান । তাকে যে জানে কোনও কর্মের দ্বারাই সে লোকভরষ্ট হয় না। 

এই-ই বেদাস্তের “ন পুণ্য ন পাপম্‌*। নীল পরঃ কৃষ্ণ “নীলং ভাঃঃ । 
তাঁকে জানলে নীলের আভা! বা আনন্দের আভা চলে যায় না। 

এ পর্যন্ত তটস্থ লক্ষণ। এরপর বলবেন স্বরূপ লক্ষণ। 

৩1২ প্রজ্ঞা একট! মানস বৃত্তি। মননের চরমে যে প্রজ্ঞা তা নয়,, 
সব মিলিয়েই প্রজ্ঞা । সমস্ত করণ বা সাধনই প্রজ্ঞা । পরে একটু গোলমাল: 
হয়েছে। মুনিপন্থায় প্রজ্ঞার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। পাতঞ্জলে 
সাধনোপায়ের শেষটি হুল প্রজ্ঞা । কঠতে বল হয়েছে পপ্রজ্ঞানেন আপ্প,য়াৎ* |. 
কিন্ত এখানে যা বল। হচ্ছে তা সহজ সাধনার কথা । প্রথমে প্রাণ প্রবল, 
প্রজ্ঞা তার অধীন। কিন্তু বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার কার্যকারিতা 
বাড়বে । | 
আয়ু (4/ই ) বলতে জীবন-যোন্রি প্রযত্র (1106-2০61%1/)। জীবৎ- 
কালের পরিমাণ আয়ু এটা আপাতদৃষ্ট__0109792)9091 আয়ু। আসলে তা 
আযুক্কস্ত-_জীবনের একটা স্তস্ত। আর এই আমুই প্রাণ ( আফুঃ প্রাণঃ )। 
আমু সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। খগবেদে পাই অক্ষিতায়__ 
এ আমু কালপরিমাণ ছাপিয়ে যায়। ব্যগ্টিচেতনার (10015109811) 


১৩০ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


উদয়নকে বল! যেতে পারে অক্ষিতায়। কালচক্রের মধ্যে থেকেও যদি 
আমর সাতত্য অনুভব করা যায় তবে আমি অক্ষিতায়। শ্রীরুষ্ষ বললেন-_ 
“বহৃনি মে ব্যতীতানি জন্মানি** |” জন্মাস্তরের পূর্ণ ধারাটা যিনি দেখছেন 
সেই আধিকারিক পুরুষকে অক্ষিতাযু বলা যায়। 
আরেকটা সংজ্ঞা “বিশ্বায” । বলা যেতে পারে এটি সমষ্টিপ্রাণের অন্ভব 
(০0700109109 9 116ি 0010851) 90678610109) | এই মুহূর্তে যিনি বিশ্ব- 
প্রাণকে অন্গতব করেন তিনি বিশ্বায়ু। সংজ্ঞাটিতে আলোকরশ্মির ব্যঞ্জনা 
আছে। আর অক্ষিতায়তে বায়ুর গতির ব্যঞ্জনা। সংহিতায় মরুদুগণ বা 
দিব্যপ্রাণের সংবেগ সর্দ্‌-দিবা-ব্যাপ্থিচৈতন্। 
ধার! অস্ত প্রাণের অধিকারী তাদের প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞাপারমিতা। তারাই 
আধিকারিক পুরুষ । আযুক্ষয় হলেও তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে । 
আর এই অমৃতপ্রাণের প্রজ্ঞাই সত্যসংকল্লের (0155107) উৎস । এ সংকল্প 
ব্রদ্ষের 'প্রজ্ঞয়। সত্যমূ সংকল্পম্‌” | 
বৌদ্ধ ভাবনা দিয়ে কিন্ত এ প্রজ্জাকে বোঝা যাবে না। প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে 
এখানে দেখানে! হয়েছে প্রচলিত ধারার বিপরীত রীতিতে । প্রাণ স্থাথু, 
প্রজ্ঞাই সক্রিয়। 
এখানে আয়ু জীবনের কাল-পরিমাণ। অহির্প্য সংহিতায় সমগ্র বিশ্ব 
এক মধুচক্র । এটিই পুরাণে বিষুণবক্ষে কৌস্তত। প্রক্সোপনিষদে একটি কথা 
আছে “জীবঘনঃ, | সর্যম আযুঃ বলে ছুটি ভাব গ্যোতিত করা হয়েছে। 
প্রথমটি মানুষের পূর্ণ আযুষ্ধাল বা শত বৎসর-_“দেবহিত আহ । দ্বিতীয়টি 
ওই 'জীবঘন' ভাব-বিশ্বায় হওয়া! সবার হয়ে সবার মধ্যে বাচা। পরে এটি 
জীবন্মুক্তি বলে বর্ণিত হয়েছে । (তু. তৈ. উপনিষদ মুক্তপুরুষের কথা-_ 
যিনি কামান্নী, কামচারী, কামরূপ )। 
তারপর পরব্যোমে অক্ষিতাযু বা অম্তত্ব লাভ। রৈথিক ও ব্যাণ্থি-_ 
যুগপৎ চৈতন্যের দ্বিবিধ দশাতেই এ অমৃতত্ব লাভ হলে, কালে এবং 
কালাতীত ভূমিতে অমৃত সম্ভোগ করলেই অম্বত প্রাণের অধিকারী হওয়! 
যায়। 
প্রাণাঃ প্রাণবৃত্তিসমূহ | মুখ্যপ্রাণ এক আর তার বৃত্তিগুলি পৃথক। 
ইউরোপীয়ান! «প্রাণাঃ বলতে নিংশ্বাস-প্রশ্বাস বৃঝেছেন। তা কিন্তু নয়। 
প্র+অনন-_ প্রাণশক্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস তার প্রকাশমাত্র। অনন, শুধু নিশ্বাস 


ভাষ্য [ তৃতীয় অধ্যায় ] ই 


€আনীদ অবাতমৃ..) কিন্ধ প্র উপসর্গ যোগে তা পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ । খগ.বেদে 
অবশ্ত প্রাণ ও অপান ছুটি বৃত্তির কধা! আছে। যজুঃতে চারটি, উদ্যানের উল্লেখ 
নাই। উপনিষদে তাকে পাই । ছান্দোগ্যে ব্যান ছুটি বৃত্তির সন্ধি । প্রাশ্্ে 
আছে সমানয়নের কথা । তাহলে প্রাণ ও অপানই মুখ্য । ভূতমাত্রা নাভিতে, 
প্রাণমাত্রা হৃদয়ে এবং প্রজ্ঞামাত্রা জ্রমধ্যে রয়েছে । সকল ক্রিয়াতেই প্রাণ ও 
প্রজ্ঞার সহাবস্থান। কিন্ত প্রাণ না থাকলে প্রজ্ঞার ক্রিয়া হয় না। 

কিন্তু ক্রিয়ার অন্ুবৃত্তি থাকে কি করে? সেও প্রাণের কাজ। এখানে 
ক্ষণভঙ্গবারদ আসে । সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে পড়ছে, তাকে অন্ুবর্তনের ধারায় 
. নিয়ে চলেছে প্রাণ। অতএব জর্বে প্রীণাঃ পঞ্চবৃত্তি। এর মধ্যে একজন 
সুখ্য। জীবযাত্রার মূলে তারই কর্তৃত্ব। ইন্দ্র সেই মুখ্য প্রাণ বা! প্রজ্ঞাত্ম। 
প্রাণ। 

৩৩।। অপেত একট পারিভাষিক শব্দ (0901801991 (6710) | যোগে! হি 
প্রভবাপ্যয়ৌ৷ (কঠ. ২৩1১১), কিন্ত ওটি এখানে ঠিক খাটে না। বাক 
ফোটেনি মন তখনও জাগেনি এই ভাবটা বোঝাতে চাইছেন। এই অংশটিই 
কেমন যেন অসম্বদ্ধ। | 

সুুধধাবস্থার কথাই বোঝানো হয়েছে। ঠিক প্রারুতাবস্থার কথা আগে 
বলেন নি। তখন সব নিশ্চেষ্ট কিন্ত মুখ্য প্রাণ থাকে। সেই অধিষ্ঠান- 
চৈতন্ত। সে জীবকে পরিতঃ গৃহীত্বা উত্থাপয়তি । এই মহাপ্রাণই 
উকৃথ। ( -উতাপক ) এতদ্‌ উক্থম্‌ ইতি উপাসীভ । 

পঞ্চবৃত্তির মূলে প্রতব একটিই । বার বার এই দেখানো হচ্ছে। শুধু 
প্রাণকে দেখাই বিজ্ঞান। এট দৃষ্টি ও বিজ্ঞান ছুই-ই। দৃষ্টি কথাটি খুব 
প্রাচীন। এ থেকে পরে দর্শন শব্দট এসেছে। জৈনরা বলতেন দৃষ্টির 
বিশুদ্ধি চাই। বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গে 'সম্মাদিটুঠি, | দৃষ্টি বলতে ০৪/1০০1। 
জীবনের তত্ব মীমাংসা করতে গিয়ে যে-ভূমি হতে সবকিছু দেখা হয় সেইটাই 
দৃষ্টি। কঠতে আছে “পরাকৃ পশ্ততি*। সেখানে দৃষ্টি বহির্মথ-চাই 
অস্তরাবৃত্ত দৃষ্টি। স্মৃতিতে দৃষ্টি নিয়ে একটা কথা আছে-_হেতু প্রশ্ন», সব 
কিছুর কারণ খোঁজা। শ্বেতাশ্বতরের প্রথমে, কেন.তে এবং নাসদীয় স্থক্তে 
হুষ্টি নিয়ে জিজ্ঞাসা রয়েছে । এই হেতুপ্রশ্ন ও দৃষ্টি একই এবং তা অন্তম্ুথ। 
এ না ধাকলে জীবন অর্থহীন। তবে উপনিষর্দে আছে 'এই হেতুপ্রশ্নকেও 
বেশী বাড়াতে নেই। যাজ্জবন্ক্য বললেন, “অতিপ্রশ্ন কর না| শ্রীরামরু্চও 


১৩২ উপনিষৎ্-প্রসঙ্গ 


বলেছেন, 'জ্ঞান বাহিরে জানা, বিজ্ঞান ভিতরে জানা” । এ-ও দৃষ্টির কথা। 

ছান্দোগ্যে আছে স্ুযুণ্থিতে জীব অহরহ ব্রক্ষে গমন করে। সেই 
নিরোধাবস্থা জাগ্রতে অবলম্বন করা যায়। পাতঞ্জলে আছে নিদ্রা ভ্রিবিধ-_ 
তামস, রাজন ও সাত্বিক। এছাড়া যোগনিপ্রা আছে। বৈষ্ণব বলেন 
গোপীনিভ্রার কথা । রাজসে স্বপ্নময় নিদ্রা। সাত্বিক নিদ্রায় সামান্য ঘুমেই 
দেহ প্রসন্ন হয়--কাকজ্যোত্মসার মত। 

জপের অভ্যাস থাকলে ঘুমের পরও দেখি জপ চলছে ম্মরণে-মননে । 
এই ধরণে স্বপ্সে ইষ্টসম্প্রয়োগ হতে পারে, যাকে বৈষ্ণব বলেন হ্বপ্নবিলাস । 
এ দিব্য ম্বপ্র। অনেকে বলবেন_-এসব মনঃকল্পনা! তাতেই বা হানি 
কি? যে ওটি পেল সে যণি প্রসাদ লাভ করে অন্যের তাতে হানি কি? 
এই বিজ্ঞানভূমির স্বপ্নে সমাধি পর্যস্ত হয় এবং গভীর আনন্দ মেলে_-তাতে 
ষে পাওয়া তা বাইরের পাওয়ার চেয়ে ঢের বেশী । 

স্বপনে দেখিস্ু যে শ্যামল বরণ দে” 
তাহা বিন্ধ আর কারও নই ॥ 

বিজ্ঞানের উপাস্তে যোগনিভ্রাী। তার বৈশিষ্ট_ন্বপ্পে আলো দেখা. 
প্রথমে জ্যোতস্াবৎ তারপর যেন স্থর্যোদয়। চিৎ্-স্থর্ষের উদয়ে চিত্ত 
প্রপঞ্চোপশম শাস্তাবস্থা লাভ করে। 

জাগ্রতে চেতন! যত সুসংযত হবে ততই ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে আসবে । 
“অন্তরে সোনা চাপা আছে” । গীতায় আছে “সমনস্কঃ সদ! গুচি থাকার 
কথা। ন্বপ্রভূমি আমাদের পতিত জমিন। ওটি অসীম সম্ভাবনার আধার । 
কর্ষণ করলে অফুরস্ত এ্বর্ষের সন্ধান মেলে । 

স্থযুপ্িতে দেখছি সব লোপ পেল। রইল শুধু প্রাণ। এটি অনুভব 
করলে প্রশ্নের মতই বলা! যায় প্রাণের উদয়ন স্থর্যের মত। প্রাণ কখনও নিরুদ্ধ 
হয় না। পতঞ্জলিতে একাগ্র ভূমি হতে নিরোধে যাওয়ার কথা আছে ॥ 
এখানে তা নয়। এখানে অগ্র্যা বৃদ্ধি থাকেই। 

প্রাণ মূলে রয়েছে, আর রয়েছে প্রজ্ঞা। বাইরে ফুটছে বাকৃ__তার বিষয় 
ভূতমাত্রা। ভূতমাত্রার কথ! পরে বল! হুচ্ছে। সব বাকের আশ্রয় হল নাম। 
নামেরও আবার বিজ্ঞানময় মনোময় ও স্বল্প আছে। সবই বাকের 
বিষয় । সর্ধেকন্দিয়ই তার বিষয় নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। এ এক রকম 
স্বরূপাবস্থান এবং প্রাকৃত সমাধি । 
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প্রাণাঃ প্রাণের বৃত্তিসমূহ । এখানে প্রাকৃত ও যোগনিভ্ত্রা ছুটি মিলিয়ে 
বল। হয়েছে। অগ্নিকে বল। হচ্ছে জলস্তভ। যদি প্রাকৃত নিদ্রা হয় তখনও 
প্রাণাগ্সিরা দেহপুরে প্রজল (প্রশ্ন 81৩)। এটি সহজে ধরা যায় না। কিন্ত 


অভ্যাসে ধরা যেতে পারে। জাগ্রতে যদি সর্বদা ন্ুস্থ দেহ ও তজ্জনিত 
গ্রসন্গতার বোধ উদ্ধত থাকে তবে স্বপ্পে এ বোধটি জাগবে । পরিপাক ব। 


পরিণমন ঠিকমত হলেই তা পুষ্টির হেতু হয়। যোগনিজ্রায় কিন্তু প্রাণাগ্রির 
বোধ সর্বদা উজ্জল থাকে । আর নিপ্রাশেষে সকলেই বুখ্যতে জেগে ওঠে । 
কিন্ত বিশেষভাবে জাগাই প্রতিবোধ । আমি জেগেই ছিলাম এইটি বোঝা! 
প্রতিবোধ (তু. কেন ২৪)। সাধারণ নিপ্রান্তে প্রাত্যহিক ক্রিয়ার অন্তবর্তন 
চলে। কিন্তু প্রতির্দ্ধের বেলায় ঠিক তা নয়। প্রারুত নিত্রার পর ক্লান্তি 
স্বর হওয়ায় ইন্জিয়গুলি বেশ উৎফুল্ল আছে বলে মনে হয়। যোগীর বেলায় 
তা ঈ্রাড়াবে প্রাণ হতে দেবতার প্রকাশ । তিনি সর্বেন্দ্িয়ে দেবতাকে দর্শন 
করেন। [শংকর দেবাঃ শব্দাট বহুক্ষেত্রে প্রাণাঃ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 
দেবতারাই ইন্দরিয়াধিষ্ঠাতা। ] দেবতা হতে ব্রদ্লোক প্রয়াণ_সব কিছুতে 
্রন্ধদর্শন। সমাধির পরিপাকে সিদ্ধেরও এই দৃষ্টি সহজ। স্বপ্ননিন্্া- 
জ্ঞানাবলঘনে শ্বচ্ছন্দে এ অবস্থা লাভ করা যেতে পারে । ঘুমের আগে আমি 
অপীমের বৃকে ঘৃমিয়ে পড়ছি এটি বেশ সহজেই ভাবন] করা ষেতে পারে । 

কথাটি সিদ্ধি না হয়ে দৃষ্টি হলেই ভাল হত। মুনি আগে দেখেন তারপর 
সিদ্ধি। এখানে হয়ত উদ্দেশ্য এই যে দৃষ্টির কথা বলা হল প্রথমে । জীবনে 
সেটি অভ্যাপ করলে মরণে সিদ্ধি। প্রাচীন উপনিষদে সিদ্ধি কথাটি বেশি 
নাই, ওটি মুনিপন্থার সংজ্ঞা। তবে ধাতুটি মেলে । 

এরপর মৃত্যুর কথা । নি-এতি নিয়ে চলেছে গভীরের দিকে । এখানেও 
সাধারণ মৃত্যু এবং যোগীর মৃত্যুকে একপঙ্গে মিলিয়ে বল হচ্ছে। উদ্ক্রমীত, 
চিন্তম্‌ এট প্রাচীন ভাব। মৃত্যু সম্পর্কে তখন একটা উজ্জলতর বোধ 
ছিল। তার? বলতেন মরণ সবারই এক, তখন দেবতা এসে বিদেহীকে 
নিয়ে ধান। তবে কেউ জ্ঞাতসারে যায়, কেউ বা অজ্ঞাতসারে । বুহদারণ্যক 
উপনিষদ্দে হদয়ের প্রফ্যোতের কথা বলা হয়েছে । এটি সবার হয়, চিত্ব- 
নিরোধও সবার হয়। তবে আলোটা পরে হয়ত নিভে যায়। ডমরু-মধ্য 
একটি প্রতীক, ওটি চ্যুতিক্ষণ। বাহিরটি একটা বিন্দৃতে সংহত হয়। পরে 
তা টর্চের আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে । 


৯৩৪ 5 উপনিষযত-প্রসঙ্গ 


১ 


ঠ 

ষে মৃত্যু প্রাকত সে-ই আবার যোগীর মৃত্যুও__কিন্কু তার ধরণ 
স্আলাদা। তিনি মরণে আবার প্রতিবোধিত হন। বৈদ্দিকর1 “অজ ভাগের 
কথা বলতেন । মরণের পর দেবতা ও লোকাদর্শন হয়। পরে অরূপ ব্রহ্মলোক 
বা বিশোক নাকে উত্তরণ | নাক হল বৈদিক পঞ্চম স্বর্গ । 

বৌদ্ধ পরিভাষায় নির্মাণকায় এখানে পড়ে থাকে। সম্ভোগকায়ের 
আতিবাহিক শরীর জাগে । সেই শরীরই “অজে ভাগঃ, নিয়ে চলে । সেইটি 
সত্যকার শরীর--সেই দেহে দেবতা ও লোক দর্শন হয়। 

৩1৪ ॥ একীভূত যে-প্রাণ, উৎক্রাস্তিকালে বাক্‌ তা হতে সমস্ত নাম 
বিস্থষ্ট করে। মৃত্যুতে সব ভিতরে ঢুকে যায়। এখানে যেন জন্মাস্তরের একটা 
ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। 

আপ্পোতি ক্রিয়ার কর্তা গ্রাণ। তত্ব তিনটি-__-(১) প্রাণ (২) তার বৃত্তি 
বা কারণ ও (৩) বৃত্তির বিষয়। একীভূত না হলে প্রাণ হতেই ইন্জিয়াদি 
বিস্ষ্ট হয়। বাক্‌ নামগুলিকে ভিতর হতে বাহিরে ছুঁড়ে (৮:০1600102) 
দেয়। 

আগে বলা হয়েছে মরে গিয়ে আবার জন্মায় । তার ভিতর হতে সব 

ফোটে। ূ 

প্রাণ মুখ্য কর্তা। সে বাক্চক্ষুরা্দি সহায়ে ভূতকে জানে । নাম তাহলে 
প্রাণেই থাকে । নামের সংস্কার প্রাণে আগে যদি না থাকে, তাহলে বাক্‌ 
কি করে নাম বলত? সংস্কার না থাকলে প্রবৃত্তি আসে না। প্রাচীনরা! 
বলতেন প্রাক্তন সংস্কার। আধুনিকরা বলেন “হেরিডিটি। সাংখ্যমতে 
পুরুষের সঙ্গে এ-সংস্কারের সম্পর্ক নেই, জম্পর্ক প্রাণের। প্রকৃতির ধার! 
নিত্য । অধুনা বিজ্ঞানেও বংশগতি বলতে তাই বোঝায়। এর মধ্যে 
জল্মাস্তর মানবার কোন দরকার পড়ে না । 

আগ্পোতি ও অপ্যেতির ধ্বনিসাম্য ইচ্ছা করে নেওয়1। ব্রাহ্মণগ্ুলিতে 
এ শৈলী আছে। আপ্তি বিচ্ছু আর অপ্যয় লীন হওয়া» প্রাণের দুটি 
ক্রিয়াই আছে। শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি আলাদা করে পাবার দরকার হয় ন1। 
প্রাণের মধ্যেই সব পান। 

আগে নিদ্রা ও মৃত্যুতে লয়ের দিকট! দেখানে। হয়েছে। জল্সাস্তরবাদ 
মানলে ওই অপ্যয় হতেই স্থন্টি। আর তা না হলে প্রাণ হতেই বিস্যষ্ি 
চলছে। কি করে এবার তা বল। হবে। 

ভাষ্য [ তৃতীয় অধ্যায় ] ১৩৫ 


৩৫ ॥ এখানে দশ-দশটি ভাগ করা হয়েছে। দশটি প্রজ্ঞা দশটি ভূত 
দশটি জ্ঞান-ও-কর্মেন্দিয়। তবে ০1:৫6টি এখানে ঠিক নাই, একটু এলো- 
মেলো হয়ে গেছে। 

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পর্শের পরিবর্তে আছে শরীর । গন্ধকে বলা হয়েছে 
ভ্রাণ। রস জিহবা । আর কর্মেক্িয়ের মধ্যে বাক্‌ হস্ত পাদ উপস্থ (পায়ু বাদ)। 
এছাঁড়া রয়েছে মন। এ ভারি অদ্ভুত ঠেকে । 

একটি জীবিত প্রাণীর মন থাকে, আর থাকে কয়েকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। সম্ভবত 
জৈবক্রিয়াগুলি বোঝাতে শরীর সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন। গ্তায়ে তা 
*জীবনযোনিপ্রযত্ব । 

আহার ব্যাপারটার উল্লেখ নাই কেন? বোধহয় হৃস্তকেই তার] ধরেছেন 
আহায়-গ্রহণেন্দ্রিয়। ওটি আদানের অর্থাৎ বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণের, 
ইন্দিয়রূপে প্রখ্যাত। লক্ষণীয়, পণ্ড হাত দিয়ে খায় না। 

[.০০০10০0$10-এর জন্যে পদ্দ এবং 7:০০:৪৪$1০)-এর ইন্দ্রিয় উপস্থ 

মান্থষের আর একটি প্রখ্যাত ইন্দ্রিয় বাকৃ। কিন্ত পায়ুকে এরা বাদ 
দিলেন কেন? সাংখ্য বলেন বিসর্গ মাত্রেই পায়ুর কর্ম। ঘাম কফ সবই 
বিসর্গ । মোটামুটি এখানে 119601150-এর জন্তে হাত ও 0821১011517- 
এর জন্যে পায়ু ধরলে জৈবক্রিয়ার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলত। কিন্তু দশ সংখ্যাটি 
এবং মন এই ছুইটিকেই বজায় রাখতে গিয়ে তারা পাকে বাদ দিয়েছেন 
মনে হয়। ' এখানে আমর! ইন্দ্রিয়গুলির প্রাচীনতম ছক পেলাম । উদৃঢুম্‌ 
এব উদ্‌ +/ বহ.__একটি অজ উদ্বহিত হল | পা. অদৃভ্হত, -%/ছুহ, | 

প্রজ্ঞার একটি অঙ্গকে উপরে তোলা হয়েছে। তা লীন হয়ে ছিল। 
তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রজ্ঞাতেই সব রয়েছে । এ-ব্যাপার, 
স্থির পরে। এতরেয় উপনিষদে যে বর্ণন1 তা স্থষ্টির আদিতে। 

মাজ্র। শব্দটি তাতপর্যপূর্ণ। গীতায় মাত্রাম্পর্শ ও ব্রদ্দসংস্পর্শের কথা! 
আছে। টীকাকার সেখানে বলছেন ন্থখ-ছুঃখ সবই শরীরের । এখানে, 
“মাত্রা কথাটার সঙ্গে ওই স্পর্শের একটা সম্পর্ক রয়েছে । স্পর্শ বাইরে না 
ভিতরে? ছান্দোগ্যে আছে সব স্পর্শের “উপস্থ এব আয়তনম্*। কঠে 
৷ রয়েছে অর্ত'মুখ হলে সব ০০48০1-ই ্পর্শ। বেদে পৃণ্গি মরুদগণের মাতা ) 
রুদ্র তার্দের পিতা । অতএব রুদ্র ও পৃশ্নি সেই আদি মিথুন বা 'বুষভশ্চ. 
ধেনুঃ ? শ্রীঅরবিন্দও বোধির ক্ষেত্রে ম্পর্শকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন । 


১৩৬ উপনিষত প্রসঙ্গ 


এই স্থুল ভূত হতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সবার সঙ্গেই প্রাণের সম্পর্ক স্পর্শ দিয়ে ব্রদ্ধ- 
সংস্পর্শ তার পরিণাম, তারও পরে শুন্য । 

৩৬ ॥ এখানে মূল কথা হচ্ছে বৃত্তিগুলি ব্রহ্ম হতে বেরিয়ে এল ।' 
প্রজ্ঞয়। (প্রাণঃ) বাচং সমারুহ্া.....ইত্যাদি। সম্-আ-/রুহ.__চড়ে 
বসা। জমারুহ্য চড়াও হয়ে, সওয়ার হয়ে। 

সাংখ্যে পুরুষপ্ররুতিবাদ আছে। প্রকৃতির চেতনা হচ্ছে। চেতনা 
সত্বগুণ। সাংখ্যবাদী বলেন, প্রকৃতির সত্বোপ্রেক হল। ( পৌরাণিক. 
সাংখ্যমতে ) পুরুষ আত্মপ্রকুতিকে এইরকম প্রজ্ঞান রূপেই আস্বাদন করেন। 
প্রজ্ঞানের কিছুট! হয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রিয়, আঁর কিছুটা ০09911196৩0 হয়ে জমাট 
বেঁধে ভূত। জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যথাক্রমে সত্ব রজঃ ও তমঃ। তিনের 
মধ্যে এক্য না থাকলে জ্ঞান হত না। দর্শনেন্দ্রিয় দৃশ্য দেখে, কিন্তু রূপজ্ঞান 
হয় কি করে? এক জিনিষের পরিণাম বলেই তা হয়। অএএব পুরুষের 
ঘষে ভূতজ্ঞান তা অস্তর হতেই 0:০1 প্রক্ষিগ্ত হয়। প্রাণ হতেই প্রজ্ঞা, 
এবং ভূতমাত্রা | 

আমর] ষা কিছু ভাবছি করছি বা বলছি সবই যাক্ত্রিক । কৌধীতকীতে 
প্রথমে এরকম সংকেত দিয়ে তারপর পুরুষকে আনা হয়েছে। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় 
এবং ভূত--এর মধ্যে প্রজ্ঞাও প্ররুতির এলাকায় পড়ছে । কৌধীতকীর মতে- 
প্রাণ পিছনে থাকাতে প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করছে। এটি আধুনিক 
দর্শনের স্দে মেলে । সে বলে_ম্যাটারের মধ্যে যা-কিছু পড়ে সবই পূর্ব- 
নির্দিষ্ট। ওয়াটস্‌ বলেন 00090198559 19 ৪ 101701101. 

প্রজ্ঞা ইন্জিয় ও ভূতের মধ্যে প্রজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সাংখ্যমতে 
প্রকৃতির সবই পারার্ধ্যে। এ ভাবনা কৌধীতকী হতেই এসেছে। গ্রজ্ঞা না 
থাকলে এই 1100107, কাজগুলি হয়ে গেলেও কেউ তাজানত না। 

৩1৭ ॥ বাকের কথাটা এমনভাবে বলা হয়েছে যে ওটি জ্ঞান না 
কর্মেন্দ্িয় তা বোঝা যায় না। 

যে বলছে সে জানে না কী বলছে-_-এই হল প্রজ্ঞা-অপেতা বাঁকৃ। 
সে-বাঁকের উচ্চারণ অনর্থক | কাকে কেন কী বলছে ঠিক নাই-প্রলাপে বা 
স্বপ্পে এরকম হয়। কিন্ত ক্রিয়াটি তাহলে ঠিক হয় না। প্রজ্ঞাপনের কোন 
লক্ষ্য না থাকলে ইন্দ্রিয়ের কাজ যাস্ত্রিক হয়ে পড়ে। প্রজ্ঞা থাকলে তবেই হয় 
লক্ষ্যাভিমারী। 


ভাষ্য [ তৃতীয় অধ্যায় ] ১৩৭ 


মন এখানে বৈদিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে_-সাংখ্যের অর্থে নয়। বেদে 
মন ইন্দ্র (মনম্বান্)। শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক অর্থে 10170 শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। মননের দ্বারাই মানুষ “মানুষ” হয়। স্থৃতরাং মন না জাগলে 
সাধনা হয় না (মন যজমান, উপনিষদ ভর.) ইন্দিয়-মানস ও এই মনে 
স্পষ্টই পার্থক্য রয়েছে । 

অকর্তা__কর্ম করেও কিছুই করছি না। এরকম ভাব 869 এ ছত্রটিতে 

থাকতেও পারে । আবার ন্বভাবেও এইরকম হয় যে অন্যমন] হওয়ায় হাত 
যন্ত্রবৎ শারীর কর্ম নিপ্পন্ন করল, আমি জানি না। অবপ্রারৃত 58৮০০৪০1০০5 
বা অতিপ্রার্ৃত 58126 ০90901999 ছুই ভূমিতেই অবস্থাটা ঘটতে পারে । 
_ প্রজাতিরম্থভম্‌ আনন্দম্‌ ( তৈ. উপ. )-_এ উরধ্বআ্রোতা প্রাণের লক্ষণ। 
স্পর্শন্ুখ বাদ দিয়ে শারীর ক্রিয়। হয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে এর অনেক 
উদাহরণ আছে। এই দিব্য সম্ভোগ বা৷ প্রেমবিলাসবিবর্ত। অপ্রারুত 
চেতনার লক্ষণ হল, মন থাকে না কিন্তু সুখ-দুঃখের উজানে রস থাকে। 
ইন্জ্িয়জ্ঞান তখন সঙ্ঞানে হয়। সর্বেন্তিয় মানসোত্বর চেতনায় আবিষ্ট হয়ে 
ফিরে আসে যেন। 

বৃদ্ধে শক্তি সুপ্ত, নিঃশক্তিক। তারপর পেলাম শিবশক্তির যুগনদ্ধত|। 
শ্রীরুষ্ণের বেলায় শক্তি মানসোত্তর চেতনায় স্থগ্রতিষ্ঠিত (58107970606911- 
96৫)। মন দিয়ে বোঝার বেলায় প্রজ্ঞা থাকেঃ আর সর্ধেন্দিয় দিয়ে বৃঝতে 
গেলে থাকে প্রাণ। 

সমস্ত বৌদ্ধ ধারণার লক্ষ্য প্রজ্ঞা লাভ। প্রজ্ঞাপারমিতা তাদের ইষ্ট, 
তার! মনকে নিরুদ্ধ করে ( একটা কোন লক্ষ্য নিয়ে ) শূন্যতায় সমাপন্ন হন। 
ব্যাপারটা! কিন্তু মনের আশ্রিত সুতরাং মানসসংক্কার থাকে । পতঞ্জলি 
নিরোধকেও সংস্কার. বলেছেন। সাধনকালে বিন্দুমাত্র সংস্কার থাকলেও 
পূর্ণ প্রজ্ঞ। হয় না। যোগদর্শনে এর সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। 

৩1৮ ॥ বিষয় না থাকলে বিষয়ীর জ্ঞান কি করে হতে পারে? 
রামান্থজ বলেন, জ্ঞান কখনও নিধিয়য় হতে পারে না। ভূতমাত্রা ও ইন্দ্রিয় 
অন্টোন্তনির্ভর ৷ এটি আধুনিক দর্শনের সঙ্গে মেলে, ০৮]০০% ছাড়া ০909০০909- 
10955 থাকে না। 

বাক্‌ ও রূপ সহজেই নাম-রূপের কথা মনে করিয়ে দেয়। বৌদ্ধ দর্শনের 
নামরূপ বেদাস্ত হতেই নেওয়া । বূপ ০৮৩০%, নাম 94৮)০০/। এই দেহ ও 


১৩৮ উপনিষৎ*প্রসঙ্গ 


বহির্জগত, রূপ (তু. বূপস্বদ্ধ)। পঞ্চক্কদ্ধের বাকি চারিটি নাম-__বেদন! 
সংজ্ঞা ( অস্তঃ প্রজ্ঞার প্রথম উন্মেষ__-6:০67%) বিজ্ঞান ও সংস্কার_-সবই 
অন্তর্জগতে | নাম অন্তরে, রূপ বাইরে । এখানে ভুঁভ ও প্রজ্ঞামাত্র। তা 
কিন্ত ওই নামরূপেরই দার্শনিক বিষ্লেষণ। মুনি ও খষিপন্থার অন্যোস্যসস্তাবন 
লক্ষণীয় । 
ভূৃতমাত্রা যে প্রজ্ঞামাত্রাতেই পর্যবসিত এতক্ষণ এটাই বোঝানো হয়েছে। 
এখন মনের অন্থভব বাদ দিয়ে যদি প্রাণের ক্রিয়া লক্ষ্য করতে পারি তখন 
-দেখব প্রাণের অপ্রাকৃত বূপ। 
অপ্রাকৃত রূপে প্রাণ প্রজ্ঞাত্ম। । সে অজর, অস্ত । এ প্রাণের কাছে 
সাধৃ-অসাধূর বিচার নাই । 
ইজ -+/ইদ।॥॥ ইন্দও ঈশ্বর হওয়া, সর্বজীবের প্রশাসক হওয়া। এই 
প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ সেই জর্বেশ্বর ইন্দ্র। 
হে প্রতর্দন, তোমার এই প্রাণই আমার আত্মা। এ তত্ব জানাই পর! 
বিদ্যা। 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 
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জকভুর্থ অধ্া্স 


৪১ ॥ গ্ীর্্য গর্গ ( তু-০০০:৪০)-বংশীয় এক খধষি। বলাকার ছেলে 
বলে তার পিতার নাম বালাক (তু. স্থমিত্র! » সৌমিত্র), বালাক-র পুত্র 
বালাকি (তু. দশরথ » দাশরধি )। তিনি সংস্পষ্টট (€/স্পশ._পরিষ্কার 
দেখা ) অর্থাৎ সকলের অতি দর্শনীয় বা খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তার 
বাস ছিল উশীনরে মধ্/প্রদেশের নর্মদাক্লে। মভ.স্য উশীনরের পশ্চিমে 
এবং বশ দক্ষিণে । এগুলি সবই প্রয়াগের পশ্চিমে । কুরুপাঞ্চাল তখন 
রাহ্মণ্ধর্মের আড্ডা ছিল। আর কাশী-বিদেহ পূর্ব-ভারতের প্রসিদ্ধ 
বিদ্ভাপীঠ$। এখানকার সঙ্গে ওখানকার চিরদিনই বিবাদ ছিল। 

অজাতশত্র। কাশীনরেশ। কাশীর ব্রহ্গদত্তকূলে বোধিসত্বের জন্স-_-এ. 
কিংবদস্তী বোধ হয় অজাতশক্রর মত ব্রদ্ধবিদ্যাপরায়ণ কাশীরাজদের নিয়েই 
সথষ্ট। 

বৃুউপনিষদেও দৃষ্ধ বালাকি ও অজাতশক্রর সংবাদ ( _ কথোপকথন ) 
রয়েছে (২১) তবে এখানে অনেকগুলি সুম্্ম সাধনসঙ্কেত আছে । কৌষীতকীর 
আখ্যানটি প্রাচীনতর | অনুচানঃ অঙ্গ_ */বচ১+ কানচ, যে অঙ্কবচন করেছে 
অর্থাৎ বেদ পড়েছে । আচার্ধের প্রবচন, শিষ্যের অন্কবচন। উপনিষর্দে আর 
একজন |অনৃচানমানী শ্বেতকেতু । 

উপনিষদের আধ্যান ভাগে ছোট দু-একটি আঁচড়ে চমৎকার কৌতুক রস 
ফুটে ওঠে। এ-অংশটি তার এক উদাহরণ। অজাতশত্র ব্রহ্মবিদূ। কিন্তৃ- 
জনক সম্বন্ধে তার খেদটুকু লক্ষণীয়। 

&২॥ বালাকি ও অজাতশক্রর দৃষ্টিতে মৌল পার্থক্য রয়েছে। বালাকি- 
পুরুষ বা দেবতা দেখছেন, এ দৃষ্টি পরাকৃবৃত্ত। আর অজাতশক্র দেখছেন 
অবিগ্রহকে-_তীর দৃষ্টি প্রত্যক্বৃত্ত। বস্ততঃ বালাকির অনুভব জগত্ভূমির 
অবলম্বনে । আর অজাতশক্রর দর্শন প্রাচ্যদর্শনের মূল রীতি অবলম্বনে |; 
তিনি দিচ্ছেন স্থুপ্থির বিজ্ঞান। 

বৈদিক খষির দৃষ্টিও কিন্ত এক হিসাবে পরাক্‌ পশ্যতি | তাদের দেখা 
অধিদৈবত -যেমন এই বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলে দেখা। তুলনীয় “সর্ব 


১৪, উপনিষৎ-গ্রসঙ্গ 


খল ইদং ব্রহ্ষ'। পরিণামে এই দৃষ্টি অধ্যাত্ম হত। বালাকি এই দৃষ্টির 
অধিকারী । কিন্তু এ দৃষ্টির মূলে যে গভীরতা তা তার ছিল না। অজাতশক্র 
সেই ভাবের সত্য সধ্ধদ্ধে তাকে সচেতন করে তুললেন । 
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বালাকি আদিত্যপুরুষের উপাসক আর অজাতশক্র দেখছেন “পৌরুষ 
ভাব,। উপনিষদ্দের যুগে পুরুষ কথাটি এই অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করেছে 
দেখা যায়। একটি «পুরুষবিধ” (ছান্দোগ্যে হিরম্ময় পুরুষ ), অন্যটি “পুরুষ-; 
স্বরূপ, | পুরুষস্থক্তে আর ভাগবতে ( জগৃহে পৌরুষং রূপমূ্‌ ) এ-ছুটির দৃষ্াস্ত 
মেলে । ছুটিই কিন্তু অবিগ্রহ ভাব। বালাকি দেখছেন হিরণ্যকেশ হিরণ্য- 
শ্মশ্রু বিগ্রহ । প্রতিতুলনায় অজাতশক্র দেখাচ্ছেন বৃহত্ত্রহ্ষম্বূপ যিনি, 
যিনি অতিষ্ঠ লোকোত্তর, তাকে । ( অতিষ্ঠা-অতিশ্থিতি, প্রতিষ্ঠা-_ 
প্রতিস্থিতি বা সামনে ) বল! হচ্ছে তিনি আছেন সবার মূর্ধায়। এখানে 
পরবর্তাঁ যুগের সহশ্রারের সংকেত । ছান্দোগ্যে “বৈশ্বানর সবার উপরে 
অুর্ধন্যকমলে রয়েছেন*__-এ-উক্তি ম্মরণীয়। 


. পাণ্তরবাসাঃ মান শুভ্রবর্ণ (991৩ 911)166) | বিশেষণটি চন্দ্র সম্থদ্ধে 
খাটে । আদিত্যপুরুষ জ্যোতির্ময় কিন্ত সে জ্যোতি স্গিগ্ধ স্ুশীতল, হয়ত 
শনি এক ব্যঞ্জন! রয়েছে। 

৪1৩ ॥ এবার অজাতশক্র পুরুষের বদলে বললেন আত্মা । সাম রাজা 
এ-বিশেষণ সংহিতায় আছে। ওষধি-স্থক্তে ওযধির! সোমরাজ্ী (সোম 
যাদের রাজা, বহুব্রীহি সমাস )। ধান উত্তরায়ণের শন্ত, গম দক্ষিণায়নের | 
তার চাদের আলোয় পাকে--এরকম ধারণ! ছিল। কাশীবিদেহের ভন্ম 
বলতে গমই বোঝায় । সোম এই অক্পের আত্মা 9171, ও ভোক্তা ছুই-ই। 

818 ॥ বিদ্যুৎ্ড সত্যের আত্ম!__এ ভাবন। খুব প্রাচীন । এই বিদ্যুতের 
"সংজ্ঞা সংহিতায় কেত বাঁ কেতু 1951. ০? 1281019. - / কিত্‌ ॥ 
%/ চিত্‌ কোন কিছু সম্পর্কে সচেতন হুওয়1-্চিত্তি। দেবতা চকিতে দেখা 
দিয়ে চমকে তোলেন সমগ্র সত্বা। এর নামাস্তর “ম্মর” এস্থম ঝলমল কর।। 
তু. হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। স্মৃতি থেকে এর 
পার্থক্য বোঝাতে একে বল! হয়েছে করবা স্থতি। কেনোপনিষণে ব্রহ্ম সম্পর্কে 
আদেশ (নির্দেশ, সন্কেত, উপলব্ধ সত্যের উচ্চারণ ) রয়েছে তিনি যেন 
বিছ্যাতের বিদ্যোতন। বৃ. ও ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৯৫।৫, ৫1১০২) 
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দেবযান পথে বিদ্যুতে অমানব পুরুষের কথা আছে। কঠে অবশ্ত দেবযান 
পন্থা একটু অন্যরকম । 

+/স্ব-র প্রয়োগ সংহিতায় আছে। অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে ন্মরাথঃ, (১০।১*৬।৯) 
তারা ছুজনে ঝলসে উঠলেন । ঘনান্ধকারে-ইব দীপদর্শনমূ। স্থঁমৃমর্মর 
--ঝলমলে পাথর, মর্ধ-_তারুণ্যে ঝলমল, মৃত্যু-_-আলোকময়, বৈধন্বত। 

৪1৫ ॥ স্তনয়িতব, গ্রীক 0:208%05 মৃত্যু ॥ স্তনথ- /স্তন। এমন কিছু যা 
অস্তিত্বের সবকিছু ভেঙে খান খান করে দেয়। মরুত্‌-স্থক্তে আছে, স্তনয়ন্‌, 
হস্তি দুষ্কতমৃূ। কঠে অনুরূপ ভাবনাকে বলা হচ্ছে, মহ্‌ ভয়ং বজম্‌ উদ্তম্‌ ). 
স্তনন একটা গম্ভীর বৃংহনের মত। শুন্যতা বা আকাশের সঙ্গে তার যোগ 
আছে। 


খবিরা বাকের উপাসক ছিলেন। বাকের প্রতীক বজধবনি, যেমন; 
্রদ্ধের প্রতীক আকাশ । ব্রন্ধ ও বাক্‌ অবিনাভূত, আকাশের সঙ্গে বজেরও 
আত্যন্তিক ষোগ ( তু. হেবজ, হং আকাশবীজ )। নিরুক্তকার বললেন, বজ- 
ধ্বনি মধ্যমা বাক্‌। ছ্যুস্থানে সরস্বতী প্রজ্ঞা। কিন্ক তিনি বাকে ক্ষুরিত 
নাহলে তার উদ্দেশ পাবকি করে? তখন তিনিই হলেন মধ্যমা । তার 
গর্জনে অন্ন 119116£ বিশীর্ঁ হয়ে দেবতাদের স্থষ্টি হল। অন্যভাবে বল হয় 
ব্যাহ্ৃতি হতে স্থট্টি। এ কল্পনা পরে এসেছে। নিরুক্তে দেখি স্থষ্িধ্মশ 
দেবতারা সব অস্তরিক্ষস্থান। মরুদ্গণ যখন উজিয়ে যান, তখন তারা ভাঙ্গু- 
স্বর্ভান্থু। ভা উষার মোলায়েম আঁ-ভা। তু. তম্‌ এব ভাস্তম্‌ অনুভূতি সর্বমূ। 
রশ্মি এর বিপরীত । সে হল খষ্ভু কিরণরেখা যা দিগ.বিদিকে বিকীর্ণ হয় 
(290০11-111৩ ৫1%97800% £89), তু. রশন1--ঘোড়ার লাগাম । মোট কথা, 
বনু-ধা বিস্বষ্টি অস্তরিক্ষে । ছ্যলোকে সংহরণ। 


অন্তরিক্ষে এসে ত্রিপর্দী গুহাহিতা বাক্‌ চতুষ্পদী বা চতুর্ধণ হলেন । 
মেঘগর্জন তারই প্রতীক। */রুদ্‌ গর্জন। রুদ্র ও মর্দগণ গর্জনশীল। 

শব্স্য আত্মা বাকের তিনটি পাদ । বালাকি বাইরের বাকৃকে ধরছেন । 
অজাতশক্র ধরছেন বুদ্ধিগ্রাহ্থ অতীন্দ্িয়কে। 

৪৬ ॥ আদিত্য হতে মেঘগর্জন পর্যন্ত এই চারটি অধিদৈবত। প্রথম 
তিনটি জ্যোতি, পরেরটি শব । লোকের ক্রম ধরতে গেলে পৃথিবী অস্তরিক্ষ 
স্োো। কিন্তু পৃথিবী থেকেই বল! হচ্ছে, তাই হয়ত ওটি বাদ। আবার 


১৪২ উপনিষত-প্রসঙ্গ- 


পঞ্চভৃতের মধ্যে আকাশ বায়ু অগ্নি ও অপ. রয়েছে-_ক্ষিতি বাদ। পৃথিবীকে: 
ষদ্দি পাঞ্চভৌতিক ধরা হয় তাহলে এসবই পৃথিবীস্থান হতে বল! । 

এবার ধারা একটু আলাদা। বালাকির পুরুষবিধতা ঠিকই আছে। 
অঙ্জাতশক্রর বিন্যাস অন্যরকম । 

পুর্ণম্‌ অপ্রবন্তি আকাশ সন্ধদ্ধে এ উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাই । 
ওটিও প্রাচীন উপনিষত.। আকাশ পুং ও ক্লীব-লিঙগ ছুই হয়। এখানে 
ক্লীবলিঙ্গ। আকাশ ব্রন্ধ_-এ-ও অতি প্রাচীন মত। ছান্দোগ্যে “কং ত্রচ্ম' 
খংব্রহ্ষ'। এ ত্মাকাশ অসম্ভৃতিম্বরূপ, কিছুই প্রবতিত হয় না তা হতে। 
আবার আকাশ নাম-বূপের নির্বহিতাঁ_-এ-ও আছে । সংহিতায় আকাশের 
অনুরূপ শব্ধ ছ্যৌ আর ব্যোম। ছুটির মধ্যে স্ন্্র পার্থক্য আছে। গো আলো- 
ঝলমল আকাশ (গ্রীক জিউস )। ছান্দোগ্যে পুরুষের “শুক্ুং ভাঃ,। বালাকি 
& প্রাচীন ধারার উপাসক যাতে আকাশ প্রত্বঃ পিতা (10181 £80061) বা 
পুরুষ । আর সামান্যভাবনার দিক থেকে সংহিতায় আকাশ ব্যোমন্-_ 
পদপাঠে বি+ওমন্। অন্ুরূপ আরেকটি শব্দ অক্ষর । ব্যোমের সবসময়েই 
বিশেষণ 'পরমঃ | গ্ভৌ: পিতার অতীন্দ্িয় ভাবই ব্যোমন্‌, অক্ষর-_ছান্দোগ্যে 
“পরঃকৃষ্। নীলিমা” । এই আকাশ “অপ্রবতি+, বুহ্দারণ্যকে “অক্ষর | এ 
থেকেই বৌদ্ধ শৃন্যবাদের উদ্তব। 

বালাকি ও অজাতশক্রর অনুভবে পার্থক্য এইখানে । একজন আদিত্য- 
পুরুষ বা পিতাকে দেখছেন। অন্যজন দেখছেন মহাশৃন্য | 

এ থেকে তিনটি বাদ দাড় করানো চলে-__দেব বা পুরুষবাদ ( সংহিতা ), 
ব্রহ্ষবাদ (উপনিষৎ) ও আত্মবাদ (জাংখ্য )। অজাতশক্র পূর্বের মানুষ, 
যেখানে মুনিধারা বা আত্মবাদই প্রবল। অথচ দেববাদের প্রতিও সমর্থন 
রয়েছে। তাই তিনি নিবিশেষের দিকে ঝুঁকেছেন । বৌদ্ধের নির্বাণবাদ 
এই নিখিশেষত্বের চরম পর্যায় । 

“81৭ ॥ তৈত্তিরীয় উপনিষর্দে “আকাশাদ্‌ বায়ু । এখানে সেই ক্রম 
অনুম্থত হচ্ছে। সংহিতায় ইন্দ্র বৈকুগ্ঠ দেবতা এবং এক খধিরও নাম। 
কুগ্ঠা সংহিতায় অংহঃ, উপনিষদে ভূগুগ্সা। তার অভাবেই চেতন! বৈকুষ্ঠ। 
অপ্রবণ্তি ব্রহ্ম ও ইন্দ্র বৈকৃঠ একই | বৃহতের অকুণ অনিবাধ চেতনা এন্ড 
চেতনা । 

এ উপনিষদে প্রাণ ও প্রজ্ঞা এক। যেখানে ইন্দ্র প্রজ্ঞান্বরূপ, সেখানে 


ভাষ্য [ চতুর্থ অধ্যায় ] ১৪৩ 


তিনি বৈকৃঠ্। আর যেখানে তিনি প্রাণ, সেখানে অপরাজিতা সেন]। 
সেনার প্রাচীন অর্থ যা ছু'ড়ে দেওয়া ইয়। সংবেগের ভাব রয়েছে শব্দটিতে। 
ক্ষেপণান্ত্র-সেনা। কিন্তু পরে যোদ্ধ! অর্থটি রূঢ় হয়ে গেছে। 

অপরাজিত দিকের নাম-_ পূর্ব ও উত্তর দিক, যেদিকে স্ক্যাস্ত হয় না 
সেনা বললে পুরাণের দ্েবসেনা মনে পড়ে। কান্তিক দেবসেনা-পতি। 
অপরাজিতা সেন! অতএব মরুদূগণ, এরকম ধর] যায়। 
মরুত্বতীয় ইন্দ্র ধরলে প্রাণ ও প্রজ্ঞার যৌগপদ্য | 

বালাকি বায়ুপুরুষকে প্রাণরূপেই উপাসনা করেছেন। অজাতশক্র এ 
সঙ্গে প্রজ্ঞাকে যুক্ত করে দেখালেন প্রজ্ঞাত্ম! প্রাণ অকুঠ অপরাজিত। কিন্তু 
আগের মত ব্রচ্মভাবনায় নিয়ে গেলেন নাঁ_এইটি বিশেষ । অংহিতায় ইন্দ্র 
প্রধান দেবতা বলেই হয়ত তাঁকে আন হল। 

৪1৮॥ সংহিতায় বিষাসহি অগ্নি ও ইন্দ্রের বিশেষণ। সবকিছুকে 
অভিভূত করার যে সামর্থ্য তাই সহঃ (তু. অগ্নি সহসঃ স্ম্থঃ ) € ৮/সহ | 
যিনি সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন তিনি বিষাসহি 0০৫ ০৮০:৮):০৬- 
806 ০৮০:11108,. 

৪1৯ | অগ্নির পরে যা উৎপন্ন হয় তা অপ. । অপ.কে তেজের আত্মা 
ভাবাটা বৈদ্দিক ভাবনা । অগ্নিস্থৃক্তে তাকে “অপাং গর্ভ বলা হয়েছে। এই 
অপ. "দেবীর. আপঃ, বা কারণসলিল। তা হতে বৈশ্বানরর অগ্নি উদৃভূত 
হন মাতরিশ্বার সামনে । অজাতশক্র অপ.কে সেই কারণরূপে দেখছেন। 

নাসদীয় স্থক্তে অপ্রকেত গহন গভীর সলিলের কথা রয়েছে । সলিল 
এক্য, যা সরে-সরে যায় । এ ষেন একটা গতিবেগ বা স্পন্দ। নিস্পন্দে স্পন্দ 
দেখা দিল, এই 11091 70109$0107/-ই সলিল বা অপ.। অন্থাত্র একে 
সরীমন্‌ বল হয়েছে, বাতস্য সর্গঃ অভবত্‌ সরীমণি ৩।২৯।১১। উচ্ছল 
আদ্িপ্রাণ মাতরিশ্বা_তা হতে “সরীম*__অনড়ের নড়ে ওঠা। তারপরে 
বাত। প্রবাহ, গতি। এবং তারও পরে অগ্নি। ওই যে আদিম স্ছিল, 
অজাতশক্রর লক্ষ্য তিনি । অন্যত্র এর নাম সমুন্ত্ঃ অর্ণবঃ | 

দেখা যাচ্ছে বালাকি কেবল পুরুষবিধতা আরোপ করছেন। আর 
অজাতশক্র আকাশাদি চারটিকেই নিয়ে যাচ্ছেন আদি বৈদিক ভাবনায়। 

৪১, ॥ এবার অধ্যাত্মদৃষ্টি। আদর্শে আয়নায় পুরুষ-দর্শনের কথাটা 

কঠ ও বৃহদারণ্যকে আছে । এর মধ্যে ৪৮3০:৪০(1০:-এর ব্যাপার নাই। 


১৪৪ উপনিষৎ প্রসঙ্গ 


দেহাি নিয়েই এ-উপাসনা চলে, আর এধারাটি যে দোষাবহ, তাও উপনিষ- 
দেই আছে। দ্র. ইন্দ্র বিরোচন প্রজাপতির গল্প, ছান্দোগ্য ৮1৭ 

বাইরের ছায়! প্রতিরূপ মাত্র, পুরুষ নয়। গ্রীসে এই বোখহয় নাপসি- 
সাসের গল্প-__অহং-এর আরাধনা । ভাগবত আবার এই ভাবনারও যে 
উধ্বায়ন সম্ভব তা ধরিয়ে দিয়েছেন__“্দর্পণাস্ছে হেরি প্রিয়ে আপন মাধুরী” 
ইত্যাদি । 

বালাকি আদর্শে শুধু পুরুষ দেখছেন আর অজাতশক্র দেখছেন 
প্রতিরূপ--বৈদিক অর্থে রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব*" | অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টিতে 
বাইরের জগৎ আমারই আত্মপ্রচ্ছুরণ । বেদাস্তে এ থেকে পরে প্রতিবিদ্ব- 
বাদ এসেছে । 


৪1১১ ॥ প্রৃতিশ্রুগুক বা প্রতিধ্বনি হল আলম্বন। এটি যেন উত্তরা- 
খণ্ডের ছবি। যেখানে প্রতিধ্বনি ব্যাপারটা খুব পরিচিত । স্তনয়িতুতে 
শব্দের বৈপুল্য বোঝায়। আর এটি হল পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত নদীগর্জন। 
সাধনার দ্িক থেকে পরে এ হতে নাদ্রাক্ছসন্ধানের ভাব এসেছে । জ্যোতি- 
দর্শন, নাদশ্রবণ ইত্যার্দির মূলে ভূতগুণের বৈপুল্য সাধন । শব্দের বৈপুল্য 
এক আছে মেঘগর্জনে, কিন্তু তা সর্বদ সুলভ নয়। সেপ্দিক থেকে পাহাড়ী 
নদীর গর্জন খুব সহায়ক। ঝর্ণার ধারে যোগের স্থান নির্বাচন কর! হত। 
অহোরাত্র & প্রপাতগর্জন শুনতে শুনতে শব্দ ষোগীর সত্বা গ্রাস করবে। 
শব্দে অভিভূত হয়ে ভিতরটা শৃন্ হয়ে যাবে-__এরকম সাধনসংকেত ছিল । 

বালাকি এ প্রতিশ্রৎকাকেই পুরুষভাবনা করছেন। অজাতশক্র তাকে 
দেখছেন দ্বিভীয়ঃ অনপগঃ আত্মা হতে যে কখনে। বিচ্ছিন্ন হয় না, যাকে 
কখনো হারাই না। শব্দকে অন্তরে শ্রবণ করলে তা অনপগ হতে পারে। 
যোগে তা অনাহত নাদ, প্রাচীন পরিভাষায় অগ্ের্থোষঃ, অগ্নিঘোষ, সোহং 
হংসঃ। ভেতরের এই শব্দই পরে মন্ত্র হয়ে গেছে। প্রণবের ওম্-ম্-ম্-কে 
টেনে নিয়ে লয় করার কথা বলতেন তান্ত্রিকেরা। তা থেকে মন্ত্রময় শরীর ব। 
মন্ত্রমহেশ্বরের ভাবনা এসেছে শৈবদর্শনে । 

পূর্বমীমাংসা1 শবব্রদ্ধবাী। তাঁরাই প্রথম মন্ত্র হতে মনোলয়ের সাধনা 
স্ুষ্টি করেন। প্রণবের অর্ধমাত্রাকে সক্ষম হতে সুক্্মতর করে ১/১২৮ ৮ ১/২৫৬ 
১১৫১২ ভাগ করার কথা তারাই বলেছেন। 
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৪1১২ ॥ যে শব্দ পুরুষের অন্গমন করে অর্থাৎ প্রাণাপান বা শ্বাসপ্রশ্বাস, 
তারই উপাসনা করার কথা এখানে । সর্বদা এ শব্দের দিকে খেয়াল রাখাও 
আত্মঘচেতন হওয়ার পন্থা বিশেষ । পরে এটি অজপা-জপের ধারা হয়েছে । 

শ্বাসপ্রশ্বাস লয় হবে প্রাণবাস্ বা আত্মপ্রাণে। সেটি আবার মহাপ্রাণ 
বা শুন্যে লয় হয়। ফলে সাধনাটি দাড়ালো শ্াসপ্রশ্বাসকে দেখে যাওয়া, 
ওটি অস্ু বা মাতরিশ্বার ক্রিয়া । শ্বাস বেরিয়ে গিয়ে একদিন আর ফিরবে 
না। যদি তাকে পুরুষভাবন1 করি তাহলে কেবল জীবনটি দেখা হল, মৃত্যুকে 
দেখা হল না। কিন্ত যদি তাকে মাতরি-শ্বা বা মহাপ্রাণের স্পন্দন বলে দেখি, 
তবে জীবন-মৃত্যু দুয়ের চক্রাবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে চোখের সামনে । 

৪১৩ ॥ যোগশাস্ত্রে এটি ছায়াসাধন নামে পরিচিত। নিজের বিরাট 

 ব্বপ দেখা বা & ভাবটি আনার জশ্ত এ উপাসনার উদ্ভব । 

অজাতপক্র ছাঁয়াকে মৃত্যু বললেন। কথাটি গভীর । কঠোপনিষদে 
ছায়াতপে'র প্রসঙ্গ আছে। আর্ধের। জ্যোতির উপাসক। তারা স্থর্যা ভিমুখে 
চলেছেন, ছায়া চলেছে পিছনে । ছাক্না &1/০7-৩৪০। লোকপ্রবাদ বলে, 
ছায়ার মধ্যে মানুষের শক্তি থাকে । অজাতশত্র একে একটা রহস্যার্থ 
দিলেন। তুমি অমৃতাভিসারী আর মৃত্যু তোমায় অন্থুসরণ করছে-_মৃত্যু ও 
অমৃত উভয়েই জ্ঞাতব্য। হিরণ্যগর্ভ-স্থক্তে পাই, এ ছুই-ই তার মধ্যে আছে। 
যন্ত ছায়। অমুতং যস্তয মৃত্যুঃ । ছাত্না € ছদৃ, আবরণ প্রকাশ দুই-ই । সংস্কৃতে 
ছায়! কাস্তিও। তাই ছায়া ও আতপ অন্যোন্যসংপৃক্ত । স্থ্ষের পত্তী সংজ্ঞা 
আর ছায়া। উপনিষদ তা শুরু ও রুষ্ণ“ভাঃ”। লক্ষ্য হল, জীবনে মৃত্যু 
করিরা বহন প্রাণ পাই যেন মরণে। 

৪১৪ ॥ শারীর পুরুষ কথাটিতে প্রাচীন একটি বৈদ্দিক ভাব আছে। 
শরীর ও আত্মা জড়িয়ে রয়েছে একসঙ্ে-_সবশুদ্ধ বোঝাতে গেলে শারীর 
পুরুষকেই ধরতে হয়। যোগেও তাই। 

বালাকির দৃষ্টি অধ্যাত্ম_ব্যগ্টি-চেতনার ভাব । অজাতশক্রর দৃষ্টি অধি- 
দৈবত-_বিশ্বচেতনায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যাপ্তির ভাব আনছেন প্রতি ক্ষেত্রে 

কেবল হিরণ্যশরীর হলেই হুবে না, হিরণ্যগর্ত হওয়া চাই-_তার ইঙ্গিত এই 
দিকে। 

৪1১৫ ॥ এতক্ষণ বাইরের কথা চলছিল । এবার ক্রম একটু ভিন্ন । 


১৪৬ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


প্রাজ্জ কথাটি সাধারণভাবে নেওয়া] । প্রাজ্ঞ আত্ম! চেতনা বা সচেতনতা । 
স্বপ্নেও এট! থাকে । বালাকি তার উপাসক | কিন্তু নুৃপ্তিতে যখন কিছুই 
দেখি না তধন কী হবে, সে প্রসঙ্গ নাই। অজাতশক্র এ ফাঁকট,কু পূরণ 
করে দিচ্ছেন । 

সুপ্তিতে বা ধ্যানে চেতনা সংহ্কত হয় (৫9£1555100. ০1 ০00901003- 
055) ।  অন্তরাবৃত্ভিতে চেতনা তলিয়ে যাওয়াই যম-প্রবৃত্তি। মৃত্যুতেও 
এই হয়। তবে যম রাজা এই বিশেষণটি অদ্ভুত। বহিষ্মখ ইন্ড্িয়দের 
ধিনি টেনে রাখেন, সংহত করেন, তিনিই সংঘমন ' পুরুষ ও রাজা 
€শান্তা)। বালাকি জাগ্রতের খবর রাখেন, কিন্ত স্বপ্র-নিদ্রা-জ্ঞান অবলগ্ধনে 
যে সত্োর উপলব্ধি তার সংবাদ জানতেন না। 


৪1১৬-১৭ | অক্ষিপুক্রষের কথা বু. এবং ছান্দোগ্যে (৪1১৫) 
আছে। দক্ষিণে ইন্দ্র, বামে ইন্দ্রজায়া বিরাট! এই অক্ষিপুরুষকে কেউ 
কেউ চোখে যে ছায়া পড়ে সেই পুরুষ মনে করেন । তা কিন্তু নয়। “আবৃত্তচক্ষু 
ধীর+ যাঁকে দর্শন করেন, তিনিই অক্ষিপুরুষ । ছান্দোগ্যে অক্ষিপুরুষকে 
বামনী এবং ভামনী বল] হয়েছে । উপাসনার সময় কেউ দক্ষিণাক্ষি, কেউ 
বামাক্ষি ধরুতেন। আবার কেউ কেউ ছুটি মিলিয়েই ধরতেন। পরে 
ভ্রমধ্ো ত্রাটক ষোগ এরই সংহত রূপ । অস্তরাবৃত্তিতে ছুটি চোখ এসে মেলে 
এক বিন্দুতে_-এটিই তৃতীয় নেত্র বা প্রজ্ঞাচক্ষু। 

ডান ও বামের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ তর্ক উঠতে পারে । বৈদ্িকরা! স্থর্যো- 
পাসক, তারা দক্ষিণ অক্ষিকে প্রাধান্য দিতেন। তন্ত্রে বামাঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাদের 
ইড়া বামে, ওটি অমৃত ব! চন্দ্র নাড়ী। পিঙ্গলা দক্ষিণে-_মৃত্যু বা স্্ধ নাড়ী। 
তাদের মতে স্ুর্যোপাসনায় মৃত্যু অতিক্রম করা যায় না। স্র্ধদ্ধার ভেদ 
করতে হবে । এর সন্কেত সংহিতাতেই রয়েছে। স্্য দিনে, সোম রাত্রে। 
মিত্র অহঃ, বরুণ রাত্রি। স্্যম্মিত্র। চন্দ্র বা সোম-বরুণ। মিত্রাবরুণ 
উভয়কে জানতে হুবে। 

অজাতশক্র অক্ষিপুরুষকে যথাক্রমে নামের অগ্নির ও জ্যোতির এবং 
সত্যের বিদ্যুতের ও তেজের আত্মা বলছেন । তীর এই বিন্তাসে বোঝা 
যায়, দক্ষিণ অক্ষি অপেক্ষা বাম অক্ষির দর্শন গভীরতর | 

নাম এই দৃশ্তমান বিশ্ব। আর তার পিছনে যা তাই সভ্য । 
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অগ্নি পৃথ্ীস্থান দেবতা । সংহিতা ও উপনিষদে অগ্নি স্্ধ চন্দ্র তারকা 
ও বিছ্যুৎ_-এই পাঁচটি জ্যোতির কথা পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ সর্বশেষ 
জ্যোতি । এ বিদ্যুৎ অস্তরিক্ষের নয়। উপনিষদদে এটি স্মর বা সাধ্যদেবগণ, 
কোথাও অমানব বা অমানস পুরুষের ন্বরূপ। তাকে অব্যক্তের জ্যোতি বলা 
যেতে পারে । জ্যোতি বলায় পুরুষের পরিবর্তে অক্ষিপুরুষকে আদিত্যবিশ্ব- 
রূপে দেখছি_-এমনি বোঝায়। আর তেজ সেই জ্যোতির সম্পুট । বাইরের' 
ঝলক €জ্যাতি, কেন্দ্রটি তেজ । 

॥ 


৪।১৮॥ বালাকি এবার চুপ করে গেলেন। অজাতশক্র সপরিহাসে 
বললেন, কি? আর কিছু জানা আছে? নেই? তাহলে মিছেই বলেছিলেন, 
- আমি তোমায় ব্রদ্মতত্ব বলব !৯ 


গবি“ত ব্রাহ্ষণ তখন দরীনভাবে রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। 
তাকে বিনীত হতে দেখে অজাতশক্র বিনয়াবলম্বন করলেন । নমঅন্বরে 
বললেন, ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় উপনয়ন দান করবে, এ রীতিবিরুদ্ধ। “লোকের 
সামনে কথ! হবে নাঃ অন্তরালে চলুন* বলে রাজ! বালাকির হাত ধরে সভা! 
ছেড়ে অন্যত্র গেলেন। তারপর একজন ন্মুপ্ত পুরুষের কাছে গিয়ে “হে বুহত,» 
হেরাজ। সোম+ বলে সম্বোধন করলেন। নিদ্রিত ব্যক্তি সাড়া! দিল ন1। 
রাজ! তখন লাঠি দিয়ে লোকটাকে খোচা দ্দিলেন। সে জেগে উঠে বসল। 
অজাতশক্র বালাকিকে বললেন, লৌকটি কোথায় শুয়েছিল? কেমন সে 
জায়গা? আর এখানে ফিরে এলই বা কোথা হতে? বালাকি বলতে 
পারলেন না। তিনি জানেন না। 


৪1১৯ ॥ তখন রাজা বললেন, তাহলে আমি বলছি ও কোথায় ছিল, 
কোথা হতে এল। এভত, এই যে পুরুষ । তত্‌-এর মত শব্দটির ব্যবহার 
ব্রাহ্মণে যথেষ্ট আছে। 

হিত। নাড়ী প্রায় সর্বত্র বহুবচন, কেবল একটি জায়গ! ছাড়া। যাতে 
স্থ্যবিজ্ঞান নিহিত রয়েছে সেইটিই হিতা৷ নাড়ী। ছান্দোগ্য ও কঠে এ 
নাড়ীর উল্লেখ আছে। তাছাড়া বৃহদারণ্যকে (২।১।১৯১ ৩1২০১ ৪1২৩) 


১ ছুটি অর্থ। দ্র, অনুবাদ। মা--(১) না (২) আমাকে । লুউ--৫১) মা-যোগে 
€২) অতীতে । 


১৪৮ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


২ 


রয়েছে । খকৃসংহিতায় এ নাড়ী স্থযোমা নদী--পরে ন্থুযুম্ণ। | স্যর শ্যি 
“সীমানং বিদার্ এই নাড়ী অবলম্বনে হৃদয়ে নিহিত হয়। 

পুরীতত.-এর ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে আছে। এ-দেহ পুরী। তাতে যা “তত', 
তন্ধর মত বিছানো। সমগ্র বিস্তৃত নাড়ীজালই পুরীতত্‌_-এ কালের 
0610905 55601) | জালকে একটি দড়ি ধরে টেনে গুটিয়ে ফেলা যায়। 
গ্রই আকর্ষণস্থত্রই হিতা বা সুযৃম্ণ1। 


অন্থ্যঃ_ অর্থী+১।৩ “পবিজ্র বা মেষলোমের ছাঁকনি। নাড়ীগুলি খুব 
অন্বী স্থক্ম-_একটি চুলের হাজার ভাগের এক ভাগ | তাদের মাঝে খুব সুক্- 
ভাবে রং খেলে । রংগুলি হুল কৃষ্ণ পিঙ্গল লোহিত পীত শুরু । তিনটি হল 
মৌলিক বর্ণ, অন্যগুলি তাদের বিভূতি । এই রঙের বিন্যাস তমঃ, রজো- 
মিশ্রিত তমঃ, রজঃ, মিশ্রসত্ব এবং সত্ব--চেতনার এই ক্রমবিকাশের স্তর 
লক্ষণীয় । নাড়ীবিজ্ঞানের একটা স্থৃত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জাংখ্যে 
ত্রিগুণের সঙ্গে রঙের যোগ জভ্ভবতঃ স্থর্যোদয়-স্থ্যাস্তকালের রঙের খেলা! 
হতেই এসেছে। ম্বরোদয় শাস্ত্রে ও জৈনদর্শনে এই রং নিয়ে অনেক কথ! 
আছে। হৃদয় আকাশ হয়ে গেলে তাতে ক্রমান্বয়ে অমনি রঙ ফোটে । ঘুমন্ত 
লোকটি কোন ভূমিতে ছিল তা৷ বর্ণ বা চেতনার বিচারে বলা যায়। 


সুৃষ্থিতে জাগ্রতের চেতনা আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়ে যায় বলে মনে 
হলেও তা থাকে প্রাণে, থাকে এ স্ুম্্ম নাড়ীতন্ত্রে। জাগরণে আবার তার! 
যথায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়তন ইন্দছ্রিয়গোলক । (বত ইন্জরিয়াধি- 
্টাত্রী আর €লোক ইন্দ্রিয়। অপ্যয় এখানে লয়। এককথায় প্রাণই 
সর্বাধার। 

এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা। শরীর-আত্মায় তা অনুপ্রবিষ্ট। আত্মাতে সব 
কিছুর পর্যবসান। মুল কথা এই । শরীর-আত্ম! কথাটি লক্ষণীয় । 'সর্বং 
খল ইদং ব্রক্ষে'র প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই ছত্রটিতে। কথাটি আরো বিশদ করে 
বলছেন-__ 

৪1২৯ ॥ শ্রেষঠী যেমন তাঁর ন্বজনদের নিয়ে সব ভোগ করেন এবং 
্বজনরাঁও তার আশ্রয়েই ভোগ্যবস্ত লাভ করেন, আত্মাও তেমনি দেহাধীশ। 
্রজ্ঞাত্মা প্রাণ বা শুদ্ধ প্রাণের আশ্রয়েই ইন্দিয়বর্গের অভ্যুদয় । 


ভাষ্য [ চতুর্থ অধ্যায় ] ১৪৯ 


যতক্ষণ পর্যস্ত এ বিজ্ঞান লাত না হয়, ততক্ষণই অন্থুরশক্তির জয় 
'আত্মবিজ্ঞান বা প্রাণব্রদ্ের জ্ঞান লাভ করলেই আধিপত্য ও স্বারাজ্য। 

ভূতপতি হলে আধিপত্য, তার দেবতাদের অধিপতি হলেই স্থারাজ্য ৷ 
ইন্দ্র ভূতপতি এবং দেবরাজ । 


চতুর্থ অধ্যায় সমাণ্ত 
কৌষীতকী উপনিষদ ভাষ্য সমাপ্ত 


